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ভূমিকা 


আমাদের দেশে ব্যক্তি নজরুলকে নিযে গালগল্প যত লেখ! হয়েছে ঠিক তত 
কম চর্চা হয়েছে কবি তথা শিল্পী নজরুলের সামগ্রিক সত্তার । বিষ্যাঘাগর 
বিশ্ববিষ্তালয়ের জাতক যাম্মানিক বাংল। বিভাগে নজরুল পাঠা হওয়াম্ম শিল্পী 
নজরুলের মৃল্যায়ণ সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার একটা পথ খুলে গেল। এটা 
আনন্দের ব্যাপার । 

এই স্থুবাদে 'নজঞ্চল প্রতিভা” সম্পকিত আমার দীর্ঘকালীন ভাবনাগুলিকে 
একত্রিত করবার একট] চেষ্ট। হয়েছে “নজরুল প্রতিভা” গ্রন্থে । সমকালীন যুগের 
প্রেক্ষাপটে নজরুল প্রতিভার বিকাশ, বিবর্তন ও ক্রমপরিণতির একট! ইতিবৃত্ত 
নিরপেক্ষ সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখার চেষ্টা হয়েছে বইটির প্রবন্ধগুলিতে। 
বিভিন্ন তখা বিশেষ করে নজরুলের রচনার সাধো তার শিল্পী শণ্তার রূপরেখ। 
অঙ্কনের এই প্ররয়াম নজরুল সাহিতা সম্বন্ধে কৌতৃহলী সর্বস্তরের পাঠককেই 
নতুন করে ভাবাবে আশ করি। 

এই গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে প্রতাক্ষ খণ, তথাপঞ্জীর যথাস্থানে ত্বীকৃত। 
কিন্ত পরোক্ষ খণের উৎস যদিও শীমাহীন তবু কয়েক জনের কথ। উল্লেখ ন৷ 
করলে নিজেকে অপরাধী কর। হবে। প্রথমে মনেপড়ে আমার বাবার কথ। 
পোষ্ট অফিসের কঠিন পরিশ্রম শেষে ধি'ন সন্ধ্যায় ফিরে কোলের কাছে টেনে 
নিতেন এক পাচ বছরের বালককে । তার পিঠে তাল দিয়ে দিয়ে শোশাতেন 
নজরুলের কবিতা-__-ষেদিন আমি হারিয়ে খাবো." এবং আবে। অনেক আজও 
সে স্থৃতি ছুর্মর ভাবে আমাকে বিদ্ধ করে । কিংবা তার কঠের ইকবালের 
শেকোয়ার প্রাথমিক পংক্তিগুলো আজও কানে বাজে । নজরুলের সঙ্গে 
ইকবালেব তুলনাত্মক আলোচনায় সাহাষ্য করেছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঞালয়ের 
উর্ঘ সাহিত্যের পি. এইচ. ভি-র ছাত্রী শাহানাজ নবী । তার অন্থস্থত 
নিষেও তিনি আমাকে ইকবালের প্রয়োজনীয় পাঠ দিতে ছিলেন চরম 
উৎসাহে । কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাকে ছোট করবার দুঃসাহস আমার নেই। 
'নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব' প্রবন্ধটি রচণার ব্যাপারে নিজস্ব চিন্ত। 
দিয়ে সাহাষ্য করেছেন আমার এক কালের সহকর্মী, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের 
শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক, বর্তমান মুশিদাবাদ ইসলামপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. মুজিবর 


রহমান ন্বাহেব। এখানে তার নাম ন্মরণ-কতজ্ঞতায় নয়, আমার প্রতি তার 
অনর্গল জেহের স্বীকৃতি হিসেবে ৷ সহকর্মী এবং স্থহদ স্থজিত নারাক্সন 
চট্টোপাধ্যায়ও রচনাকালে নানান প্রসঙ্গে যুিপূর্ণ আলোচনায় অংশগ্রহণ 
করে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। 

এছাড়াও আমাকে উৎসাহিত করেছেন কাথি প্রভাত কুমার কলেজের 
বাংল। বিভাগের অধ্যাপকগণ । বিশেষ কবে অধ্যাপক শিশির কুমার দাস ও 
অধ্যাপক ভ. হুধাংশু কুমার শাসমল মহাশয় আমাকে গ্রন্থটি প্রকাশনার জন্ত 
উৎসাহ দিয়েছেন প্রতিনিয়ত । আমি তাদের ছাক্স । আমার জন্য তাদের নিরস্তব 
উচ্চাকাঙ্খ। আমাকে উৎসাহী করেছে নিঃসন্দেহে । প্রবন্ধগুলে! লেখার সময় 
অধ্যাপক ভ. শ্রীমন্ত জানা মহাশয় অনেক সময় ধের্য ধরে আমার যুক্তিগুলে। 
শুনেছেন । এবং উৎসাহিত করেছেন বইটি ছাপানোর চেষ্টা করতে । আর 
আছেন অগ্রজ প্রতিম শ্রীকমল কুমার মুখোপাধ্যায় । যিনি সমগ্র পরিকল্পনার 
নেশখ্যে তার সাহিক সহযোগিতা দিয়ে আমাকে খণবদ্ধ করেছেন। বইটিনু 
পাগুলিপি তৈরী করেদিয়েছেন বিশ্বর্ধপা সিনহা গভীর উত্দাহে। এ তীর বন্ধু- 
কৃত্য বলে তিনি মনে করেছেন। বন্ধুবর আবুল কাবর সাহেব (এম. এ)র 
আন্তরিক অন্ধপ্রেরণাও আমাকে উত্সাহ দিয়েছে অহুক্ষণ। সর্বোপরি, নবজাতক 
প্রকাশনের ছুঃসাহসী প্রকাশক মজহাঁরুল ইসলাম সাহেবের চেষ্টা ও সাহাধ্য না 
থাকলে পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠাহীন লেখকের বই প্রকাশিত হোতোনা। এটা 
মানতেই হবে। নজরুল সম্বন্ধে তার গভীর শ্রদ্ধা ও কৌতুহল আমার নজরুল 
প্রতিভার নব মৃল্যা়ণকে মর্ধাদ! দিয়েছে বলে আমি ধন্য । 


অধ্যাপক বাংল! বিভাগ 
ভি. এন. কলেজ, লায়েক খালি খান 


মুশিদাবাদ 


নজরুল প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব /***"-. 


নজরুল ইমলাম £ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব /--*. 
নজরুল ইসলাম ও মুঘলমান সমাজ /***.** 
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নজরুল প্রতিভার প্রস্ততিপর্ব 


১৮৯৯-১৯২১ 

নজরুল ইসলামের জগ্ম ১৮৯৯ শ্রীষ্টাব্ধের ২৪ মে। উনবিংশ শতাবীর 
শেষ। বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ বাজত্বের অবিসংবাদিত 
আধিপত্য । ববীন্দ্রনাথের বয্»ম ৩৮ বছর। নিরুদ্দেশ সৌন্দ্যাভিসার শেষ 
কবে রবীন্দ্রনাথ “কণিকা'র নীতি-কবিত। প্রকাশ করছেন। বাংলা সাহিত্য- 
ইতিহাসের সমকালীন অন্যান্য উল্লেখ্য তারকাদের, মধ্যে অক্ষম বড়ালের বয়স 
৩৯, দ্বিজেন্দ্রলাল ৩৬, ক্ষীবোদপ্রসা্দ ৩৫১ দেবেন মেন ৪৫, গোবিন্বচন্দ্র দাস 
৪৩ বছরে পৌছেছেন, হেম ও নবীনচন্্রের জীবদ্দশার ক্রাস্তিলগ্ন । নবীনদের 
মধ্যে সত্যেন দত্তের বয়স ১৭, যতীন্্রমোঁহন বাগচী ২১, করুণা নিধান ২২ ও 
শরৎচন্দ্র ২৩ বছরের যুবক । 

ইংরে জশাসনের ১৪২ বছর অতিবাহিত হয়েছে বাংলাদেশে, বাংলাদেশের 
সাধারণ মুসলমান পরিবার অবক্ষয়ের চরমে | এর মূলে আছে বিজয্ী ইংবেজ- 
দের প্রতি বিজিত মুসলমানদের সক্ষোভ আত্মসংকোচন। এবং লিপাহী 
বিদ্রোহ-পরব্তী ইংরেজ সরকারের মুসলমানদের প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও 
কঠোর মানসিকতা । অধিকাংশ মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবার ইংবেজী শিক্ষা-দীক্ষ 
থেকে দৃববর্তা হয়ে আধিক অনটনে তৃগছে। এমনি এক পরিবারে নজরুল 
জন্মালেন। পিত1 কাজী ফকির আহম্মদ, গ্রাম চুরুলিয়া» জেল] বর্ধমান । কাজীর 
পূর্বপুক্ুষগণ সম্রাট শাহ আলমের সমক্ন পাটনার গাজীপুর থেকে আসেন। 
কবির পিতা ,কাজী সাহেবের ছুই বিবাহ।২ নজরুল তার পিতার 
দ্বিতীয়া পত্বীর পুত্র। নজরুলের সহোদর ভ্রাতা ও ভগ্নীর সংখ্যা যথাক্রমে 
৩৩৪ ১। নজরুল ছুই ভ্রাতাঁর মধাবতাঁ। নজরুলকে ছোটবেলায় পড়াশুন। 
করতে হয়েছে গ্রামের মক্তবে। তাছাড়া বছর আট বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়ে 
গেছে তার । ফলে বাউওুলে ; ছন্ছাড়। ত্বভাব তাকে পেয়ে বসেছিল ছেলেবেল। 
থেকেই । ছুই মাতার পুত্র-কন্তার মধ্যে (সাত পুত্র, পাচ কন্তা নজরুলের 
পিতার দুই শরীর) সংসারে থেকে বেড়ে ওঠার ব্যাপারটাও তার এই ছম়ছাড়া 
উদাসীনতার পেছনে থাকা অসম্ভব নয়॥ লেটোর দর্ধে যুক্ত হয়ে পড়া [ বালক 


ও 


নজরুল যখন লেটোর দলে গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে, যাত্রা নাটক করে 
বেড়াচ্ছিলেন, মেই সময় বাংলাদেশের মাতৃসাধক মৃকুন্দ দাসও দেশাত্মবোধ 
জাগাবার ব্রত নিয়ে গান ও যাত্রা লিখে বরিশাল জেলার খষিকল্প অশ্বিনী 
দত্তের আশীর্বাদ মাথায় শিয়ে শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে ত্বদেশী যাত্রা করে 
দেশে জাগরণের সাড়। এনে দিয়েছিলেন । পরবর্তীকালে মুকুন্দদাঁস নজরুলের 
অনেক গান তীর স্বদেশী যাত্রায় গ্রহণ করে গেয়েও গেছেন5 1 ও আসান- 
সোলে রুটির দোকানে ৫/৮ টাকার বেতনে চাকরা ( প্রসঙ্গত ম্মরণীয় মানব- 
দরদী ম্যাক্সিম গোকাঁর জীবনেও রুটির দোকানের ছোকরা কর্মীর অভিজ্ঞত। 
আছে) কিংবা বাণীগঞ্জে রেলের গার্ড সাহেবের বাবুচির কাজ --এসবের জন্য 
তার পারবারিক জীবনের অশান্তি ও আধিক অনটনই দায়ী । 

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্ব । নজরুলের বয়স ১০। গ্রামের মক্তন থেকে পাশ 
করলেন নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা । আর এখাদুনই শুরু করলেন শিক্ষকতার 
কাজ। বিংশ শতকের প্রথম দশক নজরুলের কৈশোরহ্গাল । অপরিচিত, 
অবজ্দ্রেয়। অখ্যাত ন্জরুল। শিক্ষ+ আশ্রয় ও সঙ্গতির অভাবে একাকী 
জীবন সংগ্রামে লিপ্ত । বাংলার রাজনৈতিক আকাশ ্বদেশ-আন্দোলন ও 
বঙ্গতঙ্গের মত বিশাল ব্যাপারে তরজিত, উত্তাল । নজরুলের ছাব্রজীবন 
সেই আলোডনকারী ঘটনার দ্বার কতখানি বিচলিত হয়েছিল তার কোনে! 
বিস্তৃত তথা আমাদের জান। নেই । কেবল 'সুগান্তর' দলের নঙ্গে সংযুক্ত নজরুলের 
শেষ দিককার শিক্ষক নিবার্ণচন্দ্র ঘটকের সঙ্গে তাঁর সংযোগের সংবাদ ছাড়া | 
তবে সে খবর এই মৃহুর্তের নম্প। গ্রামেব যক্তব ছেড়ে নজরুল লেট্রোর দল, 
রুটির কারখানার চাঁকরী ইত্যাদি করে বেড়ালেন। শেষে এক সহদয় পুলিশ 
অফিসারের দয়ায় তার দেশের (ময়মনসিং / কাজীর শিমল। গ্রাম ) দবি- 
রামপুর হাইস্কুলে ভরি হলেন। কয়েকমাস মাত্র । তারপব মাঁথরুন হাইস্কুল। 
কুমুদবপ্তন শিক্ষক ছিলেন সেইখানে । তারপর রাণীগঞ্জে শিয়ারশোল হাইস্কুলে । 
একটানা তিন বছর ছাত্র ।ছলেন এখানে নজরুল। হুবিধে ছিল, বাণীগঞ্জ 
বাজার দেয় বুতি মাঁদিক ৭ টাক।। আর পড়া খবচ ও বোডভিং ফ্রি। তীর তাক্ষ 
মেধা ও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার এই স্থযোগ পাবার মূলে! তবু 
নজরুলের পড়। হোল না ।« 

১৯০৯-১৯১৭ (দশৃমু শ্রেণীর ছাত্র ) সাল নজরুলের ছাত্রজীবন। অবিচ্ছিন্ন 
নয়। নানান প্রতিকুলতায় ছিন্নভিন্ন । যার মূল ছিল আধিক অসচ্ছলতা ও 
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সম্ভবত পারিবারিক অস্বাচ্ছন্দ। তবে স্বীকার করতে হবে এই আট বছরে 
নজরুলের অভিজ্ঞতার ঝুলি ভবে উঠেছে বিচিত্র সব ঘটনায় । বিভিন্ন মানুষ 
ও পরিবেশ নজরুলকে অত অল্প সনয়ের *ধো শিক্ষিত করে তুলেছে । বাংলা 
সাহিত্যের জগৎ অনেকখা।ন বদ্ধ হয়ে উঠেছে এই ক বছরের মধে। | দ্বিজেন্দ্রলাল, 
সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রঃ প্রমথ চৌধুরী, হ্রপ্রনাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সাহত্অষ্টারা 
সাহিত্াচর্চা করে চলেছেন রীতিমত দক্ষতায় । রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও 
সাহিত্যকে আক্ষাবক অর্থে বিশ্ববন্দিত করে তুলেছেন । নোবেল পেয়েছেন তিনি 
(১৯১৩) । 'গোরা। তো) শোবেল পাবার আগেই প্রকাশিত । পরে পরে 
স্বদেশচেতন। ও এতহ্প্রাততে নানান গ্রবন্ধ-শিবন্ধ, ক!বতা, উপগ্তাস ও 
নাটক লেখা হয়েছে তা । 

জাতীয় ও আন্তজা।তক ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে, 
এরই মনো । বঙ্গভঙ্গ ছাভা9 স্পট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থীর 
দিরোধ দেখ। দিয়েছে । কাজনের ইউশিভাসিটি আইন পাস হয়েছে । দেশের 
বিদ্ধংশমাজ এর ববোধিত। করেছেন। আনি বেসাস্ত কতৃক হোমরুল লগ 
স্থাপিত হয়েছে ' গান্ধাজী প্রতাধর্তণ করেছেন ভারতে । দেশে হন্ু 
মু্লমানের সম্পর্কে কাটল দেখা দিয়েছে । জাতায় আন্দোলন হয়েছে 
জোধদার। বাংলায় বিপ্রবা দল গড়ে উঠেছে । নেতৃত্ব দিচ্ছেন বাতীন্ত্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও রালবিহারী বন্থ। আমেরিকায় গদর পাটি ও জার্গানীর 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে । আর সামত্াজাবাদণ। আন্দোলনের 
“ুগান্তর' দলের পশ্চিমবঙ্গীয় শাখার সঙ্গে যুক্ত হীণিবারণচ্র ঘটক মহাশয়ের 
»জে বাণাগঞ্জ শিয়াশোল স্কুলের ছাত্র নজরুলের ধে।গাযোগ ঘটেছে ।? 
নজরুলের জাবনে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । সানইয়াৎ সেনেৰ নেতৃত্বে 
সহাচাখের নবজাগরণ ঘটেছে । শুরু হয়েছে প্রথম হাসন (১৯১৪ )। 
বাংলাদেশে “সবুজপত্র'ঃ “নারায়ণ ভারতবর্ষ, মালিক পত্রিকা এই বছরে 
প্রকাশ পেলো। সম্পাদনায় যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন, হরিদাস 
চট্োপাধ্যায় । এই সময়ে এবং তার কয়েক বছর আগে পেকেই বাংল। তথা 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিক। প্রকাশ পেতে থাকে । তার কারণ ছিল। 
দেশের শাক্ষত বেকারের সংখ্যাৃদ্ধি, প্রতিযোগিতামূলক পবীক্ষায় সরকারী 
বৈষম্য ও এসব চাকুরাক্ষেত্রেও অসম বাবহারে বীতশ্রদ্ধ মেধাবী যুবকের! 
১৮৭০-এর পর থেকেই সন্কারী চাকুরীর মোহের ধন্ধন ছিন্ন করে সংবাদ- 
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পত্র সম্পাদন] বা শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেন। মুদ্রীযন্ত্রকে 
নিজেদের রাজনৈতিক মতামত ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশের বাহন করে 
তোলেন। সপ্তদশ' অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাবীর ইউরোপের মতন । ফলত 
শ্তরু হোল ইংরেজ সরকারের দমননীতি । সংবাদপত্রও যে কোন পত্রিকাকে 
যে কোন স্থঘোগে বে-আইনী বলে ঘোষণ। করবার চেষ্টা চললে| 1৬ 


রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব শুরু হল (১৯১৭ )। নজরুল গ্রবেশিক। পরীক্ষা 
দিলেন না। সৈম্তবিভাগে যোগ দিলেন তিনি । দেশের পরাধীনত। ছাত্রজীবন 
থেকে নজরুলকে পীড়িত করছিল। সৈন্তবাহিনীতে যোগদানের পেছনে ছিল 
যুদ্ধবিস্ত! শিক্ষা! করে ইংরেজদের বিরুদ্ধাচরণের ভাবনা । এরকম সংবাদ তার 
সহপাঠী ( সতীর্থ নয়) শৈলজার৭ মুজফফর আহম্মদও একথা বলেছেন ।৮ 
নজরুলের সৈম্ভবাহিনীতে অংশগ্রহণের কথা৷ শৈলজার রচনায় উপন্তাসোপম 
লৌন্দর্য পেয়েছে । দেশকে দ্বাধীন করা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধ 
শিক্ষা ইত্যাদির ভেতর উদ্দেশ্য যাই থাক ন। কেন সৈম্তবাহিনীতে নজরুলকে 
যেতে হয়েছিল অগ্পসংস্থানের জন্ত । চাকরী করতে । আর বাংলা দেশের তথা 
কোলকাতার মাটিতে চাকরীর অনুসন্ধান ন। করে, স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দিয়ে 
চাকরী নিজকে সৈম্বাহিনীতে যাওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই এক রোমার্টিক মন ক্রিয়া 
শীল নজরুলের ৷ এক গ্রেম-প্রত্যাখ্যাত বিপযন্ত মানপিক অবস্থা | ( এ প্রেমের 
নাস্তিক অবশ্যই সেই প্রেমিক। ধার মাথার কাট? সৈম্তবাহিনীতে ঘাবার সময় 
নজরুলের সঙ্গে ছিল ) 'বাধনহারা” পত্র উপন্থাসের সৈম্তবাহিনীতে যোগদানকারী 
নায়ক (নুরুল হোদ।) নুরুব জীবনবৃত্তির সঙ্গে তার অষ্টারও সুনিশ্চিত যোগ এই 
সুত্রে মনে পড়ে যাবে ৷ শুধু তাই নয়, এই সময়ে, মানে সৈশ্যবাহিনীতে থাকা- 
কালে নজরুলের লেখ। বিভিন্ন গল্পের নায়কের! ব্যথাহত ও সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে 
যুক্ত । এর মূলেও নজরুলের ৰাক্তিজীবনের প্রভাব ক্রিয়াশীল । (প্রসঙতঃ মনে 
পড়ে, ন্জরুলও নিজের মুরু নাম পছন্দ করতেন । নজরুলকে যারা ভালোবাসতেন 
ও ন্বেহ করতেন তীরা নজরুলের নুরু নাঁম ব্যবহার করতেন । বিভিন্ন চিঠিতেও' 
নজরুল “চুরুদা”, “নুরু স্বাক্ষর করেছেন) এই মানসিক অবস্থাতে সৈন্তবাহিনীর 
কঠোর জীবনে থেকেও ব্যথার দানের রোমান্টিক প্রেমকথা রচনা অসন্ভব নগ্ন । 

নজরুল সৈম্যবাহিনীতে | করাচিতে । কিন্ত কোলকাতায় তার পরিচিতি 
ঘটে গেছে কিছু কিছু সাহিত্যিক মহলে । পৈম্তবাহিনীতে থাকাকালে নজরুলের 
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প্রকাশিত লেখালেখির একট তালিকা কর যেতে পারে । (যদিও এ তালিকা 


সম্পূর্ণ ও নিভূল এমন দাবী কর। ঠিক নয় ) 
সাল মাস পত্রিক৷ রচন। শ্রেণী 
১৯১৯ (১৩২৬) জ্যেষ্ঠ সওগাত বাউগুলের আত্মকাহিনী গল্প 
১৯১৯ (১৩২৬) শ্রাবণ বঙ্গীয় মুসলমান মুক্তি কবিতা 
সাহিত্য পত্রিকা 
১৯১৯ (১৩২৬) ভানব্র সওগাত স্বামীহাব। গল্প 
১৯১৯ (১৩২৬) আশ্বিন সওগাত কবিতাসমাধি কবিতা 
১৯১৯ (১৩২৬) কাতিক বঙ্গীয় মুসলমান হেন। গল্প 
সাহিত্য পাত্রিক। 
১৯১৯ (১৩২০) পৌষ প্রবাসী আশায় কবিতা/অন্ুবাঁদ 
(১৯২০?) (১৩২৭) মাঘ বঙ্গীয় মুসলমান বাথার দান গল্প 
সাহিত্য পত্রিক। 
(১৯২০ ?) (১৩২৭) ফাল্ন/চৈত্র নূর ঘুমের ঘোরে গল্প 
(১৯২০ ?) ১৩২৭) বৈশাখ নূর রিক্তের বেদন গল্প 
১৯২০ (১৩২৭) মাঘ নূর মেহেরনেগার গল্প 
১৯২০ (১৩২৭) মাঘ বঙীয় মুসলমান জাঁঝের তার। গল্প 
সাহিতা পত্রিক! 


এ তাঁলিক। থেকে স্পষ্ট একথা- নজরুল প্রথমে গল্পকার পরে কৰি। তার 
প্রথম মুদ্রিত রচন] গল্প । বাউওুলের আত্বকাহিনী । আর তার প্রথম মুত্রিত 
কবিত। মুক্তি । বাউওুলের আত্মকাহিনী বিক্তের বেদন গল্পসংকলনের অন্তর্গত 
হয়ে অনেক পরে ( ডিসেম্বর ১৯২৪) গ্রস্থতৃত্ত হয় । 

বাউওুলের আত্মকাহিনী নজরুলের প্রথম প্রকাশিত রচনা হলেও গরটিতে 
নজরুলের বর্ণনাভঙ্জি, ভাষা ও শব্দপ্রয়োগের তির্যকতা, জডতাহীন বেগবান বাক- 
বন্ধ, অনুষঙ্গ প্রয়োগের বিশিষ্টতা৷ সবোপবরি রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি ও প্রস্বোগের 
নিজস্বতা আমাদের সচকিত করে দেবে । বিষণ দে'র হাতে ববীন্দ্রনাথের তির্যক 
প্রয়োগ দেখে৯ নিত্তান্ত একালের পাঠক আমরা সবিল্বয় প্রশংসা করি। 
আর বিশ বছরের নজরুল লিখেছেন £ 

বাস্তবিক সেরকম প্রহার আমি জাবনে আশ] করিনি । চপেটাঘাত, মুষ্ট্যা- 
বাত, পদাঘাত ইত্যাদি চার হাতপায়ের যতরকম আঘাত আজ পর্যস্ত আবিষ্কৃত 


১৩ 


হয়েছে লব ষেন ববিবাঁবুর গানের ভাষায় “শ্রাবণের ধারার মতো” পড়তে লাগল 
“আমার মুখের পরে, পিঠের পরে 1৮১, 

“মুক্তি” নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কাহিনীধর্মী এক কবিতা । অসম পাবিক 
অস্থান্তপ্রাসযুক্ত ম্বরবৃত্তে লেখা কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের পলাতক। (১৯১৮)র একই 
আব্দিকের কবিতাগ্ু'লকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আশ্চের সঙ্গে লক্ষ্য কর। যাবে 
প্রায় এক বছর পুর্বে প্রকা'শত ববীন্দ্রনাথের রচন! “কবি ধশপ্রার্থী নজরুলকে 
এতথানি প্রভা বত করোছল যে, পলাতকার পরীক্ষামূলক ছন্দ প্রায় আবকল 
দক্ষতায় অইসরণ করে ১০৬ পংস্ির কবিত1 লিখে ফেললেন তিনি । 

এই কর্বতাঁর প্রথম নাম (কব কর্তৃক দেওয়া ) ক্ষমা | জম্পাদনার শময় 
»স্পাদক মহম্মদ শহীদুল (?) কব্তাটির বর্তমান নানকরণ করেন১১ 
নতুব। মুজফ্ব আহম্মদ. এ বাপারে মুজ্ধ্ফর আহম্মদের বক্তবা স্বচ্ছ নয়। 
কবিতার *মুক্তি' নাটি5 পলাতকার অগ্ষঙ্গ নিয়ে আপে সহজেই | প্রসঙ্গত: 
ভাবতে হয়, “শজরুল পরিক্রমার লেখক আজাজ আল আমান সাহেব তথা 
দিয়েছে” যে কাবতাটি ১৯১৬-ব এপ্রিলে নজরুলের ছাত্রজীবনে লেখা '১২ 
তাই খাদ ৬য় তনে তে; পলাতকার ছন্দ»চার আগেই নজরুলের এই কাবতা | 
অথচ আমান গাহেণ পরক্ষণেই বলেছেন, “পলাঙ্কার সাঁমল মুক্তক স্বববুত্ত ছন্দেবু 
অন্রকণে”,* এ ক» বতায় এস্পষ্ট। বক্তব্যটি শরম্পর-বিরোধা । যতদূর মনে 
হয়ঃ মুজফ্ষ আহম্ম« সাহেবের পুবোক্ত গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতাটির নাখের পাদ- 
টাকায় নজরুলের একটি মন্তব্য আছে । “১৯১৬ সালের এ/প্রল মাসে এই দর- 
বেশের কবিতরূপ শোচন'য়্ মু্্য ঘটে ”. এই অংশটি অবলম্বন কবেই 

মাণ সাহেব অনুরূপ অসতর্ক মন্তরবো কবিতাটির রচনা, তাবিখ ও মাস 
বাবহার করেছেন। “নজরুল কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে মধুস্থদন বন অন্ুরূণ বিভ্রান্তি- 
কর তখা পরিবেশন করেছেন ।.৫ তবে পলাতকার কবিতা পাঠের আগে 
যে নজরুল এমন কবিতা (লিখতে পাবেনান এটাই সঙ্গত চিন] । 

'মুক্তি' ক:বতা। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হলেও এব পূবে নজরুল 
ছাত্রজাবনে কবিতা লেখায় যে হাত পাকিয়েছিলেন তার তথ্য দিয়েছেন কাব- 
বন্ধু শৈলভা1১% তবু বল! যায় মুক্তি কবিতাটিতে উচ্চমানের কাব্যাসৌন্দর্ 
তেমন নেই । তবে কর্বতাটির শেষাংশে যে আধ্যাত্মিকতার ছোয়া আছে 
তা৷ নজরুলের আধ্যাত্বিক অনুভূতির প্রতি নিহিত আকষণের প্রমাণ । 

সত্তগাতে ছাপা “ম্বামাহারা। গল্পটি পূর্বোক্ত রিক্তের বেদন গল্প সংকলনের, 


১৪." 


অন্তর্গত । গল্পটি এক বিধবা নারী বেগম-এর মর্মস্তদ কাহিনী । বেগমের 
শৃন্ততা বোধের প্রকাশে গল্পটিতে প্রকৃতি ও কাবাপ্রীতির অপূর্ব সংযোগ । শিক্ষিত 
মুসলমান নারা বেগমের কাব্য প্রীতি তথা রবীন্দ্রমনস্কতা মূলত নজরুলেরই 
বাক্রিমনের প্রতিচ্ছবি । তবে বাংল। সাহিত্যে মুলমান নারী চরিত্রের 
মনোতৃমির এ এক নতুন তথ্য । নজরুলেরই নিজন্ব সংযোজন । আমর। আশ্র্য 
হই, খন নীয়িকার বক্তব্য পাঠ করি, “এ সীমার মাঝে অসীমের স্থুর বেজে 
উঠবে সে আর কখন ? এখন যে দ্িন শেষ হয়ে এল, এ শুন নদী পারের বিদায় 
গীত শুনা যাচ্ছে খেয়াপারে ক্লান্ত মাঝির মুখে £ 

“দবস য।দ সাঙ্গ হল, ন। যদি গাঁহে পাখি ।৮১৭ 

রবীন্দ্রনাথের এমন সহজ স্বতঃস্ফূর্ত বাবহার আমাদের আনন্দিত করে। 


অন্য্দকে ইমলামিক স্থট্টিতত্ব ও জবনেব নশ্বরতার চিন্তা বেগনের ভাবনায় সঞ্চার 
করেছেন লেখক- 


“শুনেছি ঘে জায়গাটাধ মাটি নিয়ে খোদা আমাদের পয়দা করেন, নাকি সেই 
জায়গাটিতেই আমাদের কবর হয়। আর তাই আমর। স্বতঃই কেমন একটা 
নিবি টান অন্তরে অন্তরে অনুভব করি । এখন তাহেরার কবরটি যেমন ধ্বসে 
গেছে আর ওর মধ্যে একট ধল1 হাঁড় দেখ। যাচ্ছে, হয়াতো। সে কতবছর বাদে 
আমারও কবর এবকম ধ্বসে ধাবে। আর আমার বিশ্রী হাড়গুলো উলঙ্- 
মৃতিতে প্রকট হয়ে লোকের ভয়োৎপাদন করবে ।” ৮ 

মুলমান সমাজের নেক। বা দ্বিতীয় বিবাহ সন্বন্ধেও আলোচনা আছে এ 
গল্পে নায়িকার বক্তব্যে । যেখানে মৃত স্বামীর 'প্রতি পবিত্র ভালোবাস৷ 
অতন্্র জেখানে দ্বিতীয় বিবাহের যৌক্তিকতা নেই। নায়িকার এই জাতীয় 


চিন্তার জন্য (মুসলমান সমাজের ) মৌলভীদের বিরুদ্ধাচারণ স্মরণে রেখেই 
নায়িকা! বল £ 


“মৌলভাঁ সাহেবরা। হয়তে। একটু চটে আমার জানাজার নামাজই পড়বেন 


না। কস্ত মানুষ আর মৌলভীতে অনেক তফাৎ--শান্ত্র আর হৃদয়ে অনেক 
তফাৎ।৮১৯ - 


নজরুল জীবনের প্রথম পর্বের বচনাতেই মৌলভী সাহেবদের প্রতি তার 
এই বীতরাগ। ক্রমশঃ এটি বিস্তৃতি লাভ করেছে নজরুলের জীবনে । মুলমান 
সমাজব্যবস্থায় যে শাস্ত্র বচনের আক্ষরিক ও নির্মম অনুসরণ-এর ব্যাখ্যাদাত। 
মৌলভীদের প্রতি নজরুলের কটুক্তির স্থচনা বোধ হয় এই গল্লাটিতে। পরবর্তাঁ- 
কালের বিভিন্ন ভাষণ ও কবিতায় মুসলমান সমাজ প্রসঙ্গে যখনই কোনে! 


১৫ 


প্রোগ্রেনিভ চিন্তার প্রচার করেছেন নজরুল তখনই মৌলভীদের এই নির্মম 
ও নীরস শান্্াহুসরণের নিন্দা করেছেন তিনি। ১৯১৯ আশ্বিনের সওগাতে 
ছাপ1২০ “কবিতাসমাধি' রচনাটি একটি হাস্য রসের কবিতা । আকৃতিতে 
হত্য। এই কবিতাটি নজরুল রচন। সম্ভার ৩য় খণ্ড | হরফ ১৯৮১ / পৃঃ ২২৮-এ 
প্রাপ্ধব্য। 

“হেনা! গল্পটি বর্তমানে ব্যথার দান গল্প সংকলনের অন্তর্গত । ব্যথার 
দান নজরুলের “বিখ্যাত' হয়ে ওঠার পরে প্রকাশিত। ১৯২২-এর ফান্ধনে 
বঙ্গীয় মুপলমান পাহিত্য পত্রিকাক্স “মুক্তি” কবিতাটি প্রকাশিত হলে উৎসাহী 
নজরুল হেন! গল্পটি পাঠিয়ে দেন এ পত্রিকায় । 

গল্পটি এক আফগান যুবকের আবেগতপ্ত প্রেমের ইতিহান। গল্পটির 
নায়ক সেই। সোহরাব তার নাম। এ গল্প সেই নৈনিকের দিনলিপিরূপে 
লিখিত। আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র নজরুলের গীতি-কৰ্তাধর্মী গল্প পদ্ধতির সহায়ক 
হয়েছিল নিঃসন্দেহে । সুদুর ফ্রান্স, জার্মান, বেলুচিত্তান, পেশোয়ার, কাবুল 
থেকে ষেন লিখিত এ গল্পের কাহিনী, যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চের মধ্যেও লিখিত 
হয়েছে এর দিনলিপি! বোতাম-আ্বাট। জামার নিচে শান্তিতে শয়ান বাঙালী 
প্রাণের কাছে এজাতীয় গল্প অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই নতুন আম্বাদ এনে দিয়েছিল । 
যুদ্ধের রোমাঞ্চকর পরিবেশে এক সৈনিকের অসীম সাহস ও তীসক্ষ অন্গুভূতি- 
প্রব্ণ মনের পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে এ কাহিনীতে । এই গল্পের নায়কের বক্তব্যের 
পেছনেও দৈনিক নজরুলের ব্যক্ি-জীবনের অভিজ্ঞতার অপাধারণ লামগ্ুন্ত 
বারবার ছোট গল্পের সীমানা থেকে লেখকেরই বন্ধুর অন্তলোকে পাঠককে 
আকর্ষণ করে। 

“হেনা” গল্প প্রকাশের পরের মাসে ছাপ। হল “আশাক়' নাম দিয়ে হাফিজের 
ভাব নিয়ে লেখ ছলাইনের একটি কবিতা প্প্রবানী'তে ৷ প্রমথ চৌধুরীর 
“সবুজপত্রে' কবিতাটি ছাপা হয়নি ।২১ এই কবিত! প্রসঙ্গেই পবিত্র গঙ্গো- 
পাধ্যায়কে নজরুল লিখেছিলেন £ 

“প্রবাসীতে বেরিয়েছে “সবুজপত্র'-তে পাঠানে। কবিতা, এতে কৰিতার মর্যাদা 
বেড়েছে কি কমেছে, তা! আমি ভাবতে পারছি না। 'সবুজপত্-এর নিজন্ব 
আভিজাতা থাকলেও 'প্রবাসী'র মর্যাদা একটুও কম নয়। প্রচার আরো বেশী, 
তাছাড়।৷ আমি কবিতা লিখেছি পারসিক কবি হাফেজের মধ্যে বাঙ্জলাব সবুজ 
সুর্বা ও জুই ফুলের সুবাস আর প্রিয়ার চুর্ণকুস্তলের যে মৃহ্গন্ধের সন্ধান আমি 
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পেয়েছি, সে সবই তো। খাঁটি বাঙলার কথা......কত শত বছর আগের 
পারস্যের কবি আর কোথায় আজকের সগ্য শিশির-ভেজ। সবুজ বাঙ্গল।। 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের রুক্ষ পরিবেশে মৃত্যু সমারোহের মধ্যে বসে 
এই যে চিরন্তন প্রেমিক মনের সমতাৰ আমি চাক্ষুষ করলাম, আমার ভাষায় 
আপনজন বাঙালীকে সেই কথা জানাবার আকুল আগ্রহই এই একটুকনে! 
কবিত। হয়ে ফুটে বেরিয়েছে । জানি ন৷ জুঁই ফুলের মৃদু গন্ধ ও ছুর্বার শ্টামলতা৷ 
এর মধ্যে ফুটেছে কিনা। তবু বাঙ্গালীর সচেতন মনে মানুষের ভাব জীবনের 
এই একাত্ববোধ যদি জাগতে পারে, তৰে নিজেকে ধন্ত মনে করব। অবশ্য 
বাঙ্গালীর কাছে পৌছে দেবার ও ঘোগা বাহনে পরিবেশন করবার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব 
'মাপনার 1২২ এর পর থেকেই পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের হার্দ্য 
সম্পর্ক গড়ে ওঠে২৩ এবং প্রবাসী পত্রিকার সঙ্গেও । 

প্রবাসীর সঙ্গে এ সম্পর্ক ১৯২৪-এর ২৪ এপ্রিল নজরুলের প্রমীল। সেনগুপ্তকে 
বিয়ে করার আগে পর্যস্ত টিকেছিল বলা চলে । ব্রাঙ্ধ পরিচালিত এই পত্রিকা । 
নজরুলের এই বিবাহে তবু তারাও ক্ষুবব হন। এবং প্রবাসীতে নজরুলের 
লেখ। ছাপ। বন্ধ হয়ে যায়।২* তারপর মোহিতলাল মজুমদারের মঙ্গে 
নজরুলের ভুল বোঝাবুঝির ফলম্বরূপ ব্রা্ধবিদ্বেষী মোহিতলাল ও প্রবাসীর 
সঙ্গে আর এ বছর (১৯২৪) জুলাই-এ প্রকাশিত 'শনিবারের চিঠি'র লঙ্গে 
যুক্ত হয়ে পড়েন ও নজরুলের বিরুদ্ধে “শনিবারের চিঠি' বাঙ্গ-বিদ্রপ প্রকাশ 
করতে থাকে ।২৫ অবশ্য এ সব সংবাদ একটু পরের । 

প্রবাসীতে “আশায়” কবিতা প্রকাশের পরের মাসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য 
পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় ছাপ হয় “ব্যথার দীন' গল্প। 

ব্যথার দানের নায়ক দারা । নায়িক। বিদৌরা। এছাড়া উল্লেখযোগ্য 
চরিত্র সয়ফ্কল মূলক । প্রত্যেক চরিত্র এখানে ব্যক্তিগত কথ। বলেছে । আঙ্গিকের 
দিক থেকে রজনী ব। ঘরে বাইবের (১৯১৬ ) উত্তরস্থরী বাথার দান। 

এই ছোট গল্লে মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ আবেগের আতিশব্যে আবৃতপ্রায় । 
চরিত্রগুলি একঘেয়ে রোমার্টিকতার হুস্কপ সুত্রে গ্রথিত। আসন্ন কল্লোলীয় 
(১৯২৩) বোহেষিয়ান জীবনবোধ দাবার মধ্যে বর্তমান । বিশ্বাসঘাতিনী 
মানসীকে ক্ষমা করতে ন। পেরে এক গভীর বিরহ্র্যথ। নিয়ে গৃহত্যাগী, দেশত্যাগী 
সৈনিক দার। নিজের দেশ গোলেস্তান থেকে সুদুর হিন্দুস্তান পর্যন্ত ঘুরে এসেছে । 
কিন্ত স্বতির প্রদাহ তাকে আজও জালায় । বিদৌরা “ব্যথার দানের রোমান্টিক 
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এক নারী, নায়িক। |. নজরুলের ব্যক্তিগত প্রথম প্রেমের অ-লিখিত লমস্তাব: 
লিখিত রূপ বোধ করি বিদৌরার আত্মকথা | বিদৌরার জীবনে যে সমস্যা ত। 
সামাজিক ও রোমান্টিক নারীর মিলিত সমস্যা । একজনকে দিয়েছে সে মন, 
অন্যজনকে দেহে । অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দে সংযত থাকতে পারেনি নারী 
বিদৌরা। একদিকে প্রেমের অন্তহীন অশান্তি, অন্তর্দকে কামনার দারুণ 
দহন। পুণ্পিত যৌবনের ভারে অসহায় বিধ্বস্ত বিদৌরা ধর1 দিল দ্রারার নয়, 
অন্যজনের কামনায় । নিজের ও অন্ভের কামনার কাছে আত্মদানই বিদৌরার 
অন্ত্াতনার মূলে । 
সমস্যাটা শরংচন্দ্রীয় নিঃসন্দেহে । কেবল স্বতন্ত্র পান্রপাত্রীর মর্মবেদন! 
প্রকাশের ধরন, ভঙ্গ৷ । বল বাহুল্য ১৯১৯ এব আগে পর্যস্ত শবুৎচন্দ্রের দেবদান 
(১৯১০), বিরাজ বৌ (১৯১৪), বডধিদি (১৯১৬), প্রীকান্ত ১৭ পর্ব (১৯১৭ 
চরিত্রংীন (১৯১৭), শ্রীকান্ত »য় পৰ (১৯১৮)--মাজের নিষিদ্ধ প্রেম।নর্ভর 
ছ'খান। উল্লেখা উপস্তাস প্র চাঁশৎ হয়ে গেছে : [ তাছাড়া প্রকাশিত হয়ে গেছে 
বিদ্বুর ছেলে, পরিণীতা। ( ১৯১০), বৈকুষ্ঠের উইল, মেজদিদ (১৯১৫), 
পল্লাসমান, অরক্ষণীক্ণ। (১৯১৬), পণ্ডিতমশাই, নিষ্কৃতি (১৯১৭) ) সাহিংয- 
বিয়ে উৎসাহী! নজরুলের এসব পড়ে ফেল৷ ম্বাভা বক ।২৬ 
তবে শরত্চন্দ্রে না'য়কাদ্র মৌনমূক ম্বগত যাতন। অনেক স্মম্ন কেবল 
তপন্দিনীর শুপ্রতার আড়ালে আবৃতপ্রায়। তুলনা হিন্দু নয়, মুধলমান নার 
বিদৌরা তার অপ:পতনের জন্য দায়া ব্যক্তিকে পেলে নখ দিয়ে ছিড়ে ফেলার 
কথা বলে কিন্তু পিদৌর] অন্তরের ।দ্বধণীকে আতিক্রম করে ফিরে যেতে পারে ন! 
দারার কাছে। আাবাএ বাংল) সাহত্যের নগ্ুনার1ঝ ওপর শরৎচন্দ্রের অপ্রতিহত 
গ্রভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে। অবশ্য দাবার কশ থেকে সংবাদ পাওয়া গেছে 
শান্ত মানশিকতাত্র বিদে।রা একাদন ফুল ও গানের মালায় বরণ করবে দারাকে। 
একদিন পিদৌরাকে ক্ষমা করতে তার কাছে পৌছাবে দারা । সায়ফুল মূলক, 
দারা এবং বিদৌরার পবিত্র প্রেমের বিনষ্টির মূল। কিন্তু বিদৌরা৷ তাকে 
যতট। নাচ ভাবে সেষে তা নয় ত। প্রমাণ করে সে; বিনৌরান্র কাছে ক্ষম। 
চাওয়ায় এবং আত্মঘাতী হওয়ার ইচ্ছায় যুদ্ধে যোগদানে, দারার হতভাগ্য 
জীবনের প্রতি গভীর ও যথার্থ সমবেদনায়। সায়ফুল মুলককে দার! ক্ষম। করেছে। 
দারা ক্ষমা না করলেও বোধ করি তার মহত্ব ম্লান হোত না। অন্যাদিকে যুদ্ধে 
হত অন্ধ দারা ক্ষমা করেছে বিদৌরাকেও। কিন্ত এ ক্ষমা ষতখানি 
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রোমান্টিক, ততখানি বাস্তবিক নয় । বিদৌরাকে ক্ষম1 করেও, দেহুমন, “অন্তর 
বাহির প্রেমকামের ঘন্দে সুচিন্তিত সমাধান ঘোষণা করেও নে বলে £ 
"দেখ বিদৌরা আজ আমাদের শেষ বাসর শধ্য। হবে। তারপর রবির 
উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে যাবে নিঝরটার ওপারে আর আমি থাকব 
এপারে । এই ছু'পারে থেকে আমাদের ছু'জনেরই বিরহগীতি ছু'জনকেই 
ব্যথিয়ে তুলবে । আর এই ব্যথার আনন্দেই আমরা ছু'জনে ছু'জনকে আরে 
বড় আরে বড় করে পাবো |৮২৭ 
এ তো। ছোটগল্পের উপসংহার নয়। কৰি নজরুলের অজন্ম গীতিকাঁবত। 
(যা তখনও সৃষ্টি হয়নি )-র বসত মুখবন্ধ, যে সব কবিতায় বারবার সেই 
আবেগময় উচ্চারণ শুনি : 
আমি এপার তুমি ওপার 
নধ্যে কাধে বাধার পাখা 2২৮ 
হে মোর [প্রয় 
হে মোর নিশীথরাতের গোপন সাথা 
মোণের ছু-জনাধহ জনম ভরে ক17তে খবে গো 
শুধু এমণি করে স্থদূর থেকে একল। জেগে রাতি ।১ 
ঘুমের ঘোঝে? ব্যথার দানের পরবর্তী প্রকাশ । গল্পের শায়ক আজহার । 
আফ্রিকার হাহারা মবদ্যান সন্নিহিত ক্যাম্প থেকে লিখছে তার মনের ব্যাকুল 
বেদপা। ভায়েরা লেখার ভঙ্গাতে। যুদ্ধক্ষেত্রের আভিজ্ঞতা এই গল্পটির 
সঙ্গেও যুক্ত। 
জ।বনযুদ্ধে বিক্ষত প্রাণের মর্শস্তদ যাতনা, যাতনার বাহঃপ্রকাশ এই 
কাহিনার উৎস। জাবনে আঘাত পেয়ে আশ্রয়হারা এক মান্য সর্বশেষে 
আশ্রয় চাইছে খোদার কাছে। 
পরী এ গল্পের নায়িকা । পরী ও আজহারের 'প্রণস্কের পট ভূঘিতে নিৰিড় 
কাব্যিক পরিবেশ বর্তমান । পরার অন্থরাগের শঙ্কিত শিহরণ ও প্রত্যাখ্যানের 
নিষ্ঠ,র কাঠিন্, আজহারকে কাপিয়ে দিয়েছে। পরীর শ্বামী আজহারের বন্ধু 
পরী ও আজহারের প্রেম-সম্পর্ক সব কিছু জেনেও পরীকে সসন্মানে গ্রহণ 
করেছে। পরী এতে শ্বামীর কাছে কতজ্ঞ। 
বাংলা সাহিত্যে মুসলমান নায়ক-নায়িকার বোমা্টিক প্রণয় কাহিনী 
বর্ণনায় মুখ্যত নজরুলই সমকালে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন । এ. 


১৪ 


-ব্যাপাবরে নিশ্চিতভাবে নজরুলের ব্যক্তিজীবনের প্রেম অভিজ্ঞতা বর্তমান। 
আর সেই কারণে তার এই সৰ গল্প আঙ্গিকগতভাবে ভায়েী-ধর্মী, পত্রধ্মী 
অথবা শ্বতি রোমস্থন মূলক ।৩০ 

সৈম্তবাহিনীতে থাকাকালীন নজরুলের এইসব রচনাই ছাপ। হয়েছে। 
প্রবাসীতে ছাপা একটি অনুবাদ (হাফিজ) কবিত। বাদে বাকী সব কটি 
লেখাই মুসলমান সম্পাদিত পৰ্রিকায় এবং সেইসব পত্রিকার তেমন সা্বিক 
জনপ্রিয়তা ও পরিচিতি নেই । বল। বাহুল্য, লেখক হিসেবে নজরুল তেমন 
পরিচিত হয়ে ওঠেননি তখনে। বাংলাদেশে । কেবল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য 
পত্রিকায় লেখ! পাঠানে। মারফৎ মুজফফ্‌র আহম্মদ প্রমুখের সঙ্গে কিছু পত্র 
লেখালেখি ও যোগাযোগ হয়েছে । ইত্যবসরে ১৯২০-এর গোড়ার দিকে 
ছুটিতে এসে নজরুল একবার কলকাতায় মুজফফ্‌র আহম্মদের সঙ্গে পরিচিত 
হয়ে গেলেন ।৩১ 

মার্চএ নজরুলের ৪৯ নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল। নজরুল 
বন্দুক নামিয়ে কলম ধরলেন। আশ্রয় নিলেন মুজফফ.র আহম্মদের পরামর্শে 
কলকাতায় । প্রথমে শৈলজানন্দের মেসে, সেখান থেকে “মুসলমান' নজরুলকে 
আস্তানা খুঁজে উঠতে হোলো! বঙ্গীয় মূললমান সাহিত্য সমিতির অফিসে, 
'মুজকফর আহম্মদেরই কাছে ।৩ং 

১৯২৭ সালের বৈশাখে নজরুলের “রিক্তের বেদন' গল্প ছাপা হল “নূর 
পত্রিকায় । বৈশাখেই প্রথম প্রকাশিত হল 'মোসলেম ভারত' । প্রথম সংখ্যায় 
ছাপা হল নজরুলের পত্রোপন্তাস বাধনহারার প্রথম কিন্তি। [ এরপর পৌষ 
বাদে মাঘ পর্যস্ত মোসলেম ভারতে এই উপন্তাস প্রকাশিত হতে থাকে। 
যদিও প্রকাশকালে মাঘ সংখার তিনটি পত্রই বর্জিত। এবং নতুন ছুটি পত্র ও 
অবশিষ্ট ঘচনা নিয়ে উপন্তাসটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়1 হয়েছে। আজীজ আল 
আমান সাহেব তার লম্পাদিত (হরফ ) নজরুল বচন1 সম্ভার ২য় খণ্ডের পুস্তক 
পরিচিতি অংশে বজিত তিনটি চিঠিই ছেপে দিয়েছেন । কৌতুহলী পাঠক 
। দেখে নিতে পারেন । ] শ্রাবণে বজীয় মৃসলমান সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত 
হল “অতৃপ্ত কামনা” এবং মোসলেম ভারত-এ “বাদলবরিষণে' । এ ছুটি3 গল্প । 

“বিক্তের বেদন' গ্রস্থাকারে আরো! ৭টি গল্প নিয়ে ১৯২৫-এ আত্মপ্রকাশ 
“করে । ১৯২৪-এর বড়দিনে লেখা “নিবেদন অংশ পড়ে গ্রন্থাটকে ১৯২৪-এ 
প্রকাশিত ভাববার কোনে। কারণ নেই। 


সও 


ঘাই হোক, “বিক্ের বেদন? ভায়েরী-ধর্মী লেখ।। শৈলজানন্দ যেভাবে নজরুলের: 

যুদ্ধে বাবার ইতিকথা বর্ণনা করেছেন তার “আমার বন্ধু. নজরুল'-এ, এ গল্পে ষেন 
তারই তথ্যপূর্ণ ধারাবাহিক বর্ণনা । এ-গল্লে উল্লিখিত স্থান ও সময় সাজানো 
হয়েছে এইভাবে £ বীরভূম, লালার, রেলপথে (অগ্ডালের কাছাকাছি ) 
রেলগাড়ী (নিশিভোর ), এ প্রত্যুষে, লাহোরের অদূরে (নিশীথ ) নৌশেরা, 
কুর্দিস্তান, কারবালা, আজিজিয্া, কৃতল আমরা (শেষ বসস্তের নিশীথ বাজি )। 
করাচী ( মেঘর্লান দন্ধ্যা-_সাগরবেল।) গল্পে উন্লিখিত সমস্ত জায়গায় নজরুল 
অবশ্ত যাননি । ভারত তথ। করাচী ও নৌশহরার বাইবেই যাননি তিনি ।৩৩ 
কিন্ত নিজস্ব শক্তিশালী কল্পনায়-_নিশ্চয়ই আরবের কারবাল। প্রভৃতি এলাকা! 
(যেদিকে তাদের সৈন্তবাহিনীর যাবার কথা ছিল ও অনেকে গিয়েও ছিলেন )-বু 
পরোক্ষে প্রার্ধ ভৃগ্রকৃতির তথ্যের আশ্চর্য বম্য-ডাষারপ৩* দিয়েছেন 
তিনি £ 

“আঃ, আজ এই আরবের উলঙ্গ প্ররুতির বুকে মেঘমুক্ত শুভ্র জ্যোৎন্স।: 
পড়ে তাকে এক শুরুবমন লক্লযাসিনীর মতো। দেখাচ্ছে । এ দেশের এই জ্যোংা 
এক উপভোগ করবার জিনিল! পৃথিবীর আর কোথাও বুঝি জ্যোত্স1! এত 
তীত্র আর প্রখর নয়। দেখে কেউ বিশ্বাইই করবে না! যে--এগুলি 
জ্যোতম্বালোকে তোল। ফটে1।৩৫ 

(কেবল রিক্ষের বেদনে নয়, বাথার দানের অন্তর্গত আরও কয়েকটি গল্প 
কিংবা একটুপরে লেখা শাত-ইল-আবরব ব। “ফতেহা-ই-দোয়াজ দহমঃ আবির্াব' 
ও তিরোভাব প্রভৃতি কবিতায় যে ভূগোল পাই লেই নব বর্ণনার বাস্তবত। 
ও সৌন্দর্যের বিরুদ্ধে প্রশ্ন ওঠে না। এগুলিকে প্রত্যক্ষ ত্রষ্টার বর্ণনা বলেই মনে 
হয়|) 

রিক্তের বেদন' গল্পের নায়ক তার বুকের ভেতর প্রাক-সৈনিক জীবনের 
প্রিয়। শহীদার স্থৃতিটুকুও বিসর্জন দিয়ে বীর, রিক্ত ও মুক্ত হবার লাধনা করছে । 
তার শ্বগত চিন্তা £ 

“যার প্রাণের গোপনতলে এখনো। কামনা জেগে রয়েছে, সে ভোগী মিথ্যুক 
আবার ত্যাগের দাবী করে কোন লজ্জায়? সে কাপুরুষের আবার বীৰের 
পবিত্র শিরন্ত্রাণের অবমাননা করবার কি অধিকার আছে? দেশের জন্তে প্রাণ 
দেবে যারা, তারা প্রথমে হবে ব্রহ্মচারী, ইন্ত্রিয়জিৎ [”৩৬ বঙ্কিমচন্দ্রেরু 
আনন্মমঠ মনে পড়ে যেতে পারে আমাদের | কিন্ত রিক্কের বেদনের সবই ভিন্ন ॥. 


২৯ 


এই জিতেন্দ্রীয় নায়কের জীবনে আবার আসে প্রেম । এক বেছুইন নাকী 
' (গুল )-র শক্তিমান কামনার আকর্ষণে বিক্ষত ও পধৃণ্দস্ত হয় নায়কের যুবন 
হ্বদয়। তার শক্তিমান উদ্াম শ্বাধীন প্রণয় জয় করে নিল নায়ককে অবশেষে । 
কিন্ত খোদাকে ধন্যবাদ দেয় নায়ক এই বন্ধনও সে ছিন্ন করতে পারলে। বলে। 
অতঃ পর এই বদ্ধন ছিন্লের ইতিহাস গল্পটির উপসংহারকে অশ্রু, রক্ত ও স্সেছের 
উত্তাপে দুঃসহ সুন্দর করে তুলেছে। 

১৯২০-এর বৈশাখে “মোসলেম ভারত' নতুন পত্রিকা, উঠতি লেখক নজরুলের 
লেখ নিষ্ষে আত্মপ্রকাশ করলো । 'বীধনহারা' পত্র উপন্যাসের প্রথম কিন্তি 
ছাপা হলঃ যেগুলি সৈন্বাহিনীতে থাকাকালেই নজরুল লিখে রেখেছিলেন । 
১৯২৭-এ ীধনহার। '্শ্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রস্থটিকে বাংল। সাহিত্যের 
প্রথম পত্র উপন্তাস বল। যেতে পারে ।5; গ্রন্থের নায়ক নুরুল হুদা তথা নুরু 
সৈম্তবাহিনীতে কর্মরত । তার গ্রাম দেশের যে জীবন স্ত হয়ে তাকে 
জড়ায় তার সেই জীবনের সঙ্গে পত্র-স্থত্রে পরিচয় ঘটে যায় পাটকের ; নুরুল 
হুদ, নুরুর বন্ধু বঝিয়ল, রবিয়ল-এব মা, মনূয়ব, ববিয়ল-এর স্ত্রী রাবেয়া, মহবুবাঃ 
সোফিয়। এবং সাহিক প্রভৃতি চরিত্রের পারস্পরিক পত্র বিনিময়ের নত দিয়ে 
কাহিনী বণিত হয়েছে । প্রত্যেকটি চরিত্র জীবন্ত, আবেগময়, স্ষেহপ্রবণ। 
সুরুর জন্যে উদ্বেগাঁকুল অনুভূতিতে প্রাণবন্ত ও বক্তমাংসময় । 

এই জাতীয় উপন্যাসের যেটা সবচেয়ে বড় ত্রুটি, তা হল ₹ যেহেতু সব 
চিঠিগুলির শ্রষ্টা এককভাবে লেখকই তাই, প্রতোক চরিত্রের ভাষা, মেজাজ ও 
মজি একই রকম হয়ে পড়ে । ফলে অবিশ্বাস্য কৃত্রিমতা উপন্তাসকে গ্রাস করতে 
পারে । নজরুল আশ্চর্য দক্ষতায় এ ক্রটি থেকে উপন্যাসকে মুক্ত বেখেছেন। 
নুরুল হুদার স্ৃতীব্র আবেগদীপ্ড পুরুষালি বাকবন্ধঃ দোফিয়ার স্বগত প্রেমময়ী ও 
নেহাতুর নারী স্তবদয়, রাবেয়ার সহজ পরিহান-উজ্জস সহানুভূতিময় ভাবনা, 
মেহবুবার সইস্থলভ কথাবার্তা ( সোফিয়াকে ), মন্য়বের বন্ধু€লভ চপল সহৃদয়তা 
_- সবই স্বতন্ত্র ও সম্ভাব্য বলে মনে হয় আমাদের । 

সমকালান কথাসাহিত্যের ধারায় 'বাধনহারা' নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট হবে তার 
বিশেষ ২:০1০-এব জন্য । কথ। সাহিত্যের মধ্যে আবেগান্দোলিত হদয়চিন্র 
অঙ্কন ও মনন্তত্বের জটিলতাকে অগ্রান্থ নয়, অতিক্রম করে তীব্র জীবনাবেগে 
কাহিনী-কথন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় গগ্ঘশিল্পশৈলীবই প্রমাণ । চলতি 'ল্সাং 
ব্যবহারের ষে পরীক্ষা সাম্প্রতিককালে প্রফুল্প বায় তার কথাশিল্পের গদ্যশৈলীতে 
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চ্চালাচ্ছেন (আমাকে দেখুন ১, ২ পাঠা ) তার অনেক আগে নজরুল 'অবলীলান্ক 
বাধনহাবায় তার ব্যবহার করেছেন। 

বাধনহারার অনেক পরবর্তীকালে (১৯৪৪ ) বুদ্ধদেব বস্থ নজরুলের গদাশৈলী 
সম্বন্ধে মন্তবা করতে গিয়ে লিখেছেন, “গদ্য লেখক হয়ে তিনি জন্মানমি, কিন্ত 
গদ্যও তিনি লিখেছেন, এবং গদো ষে তার অতি মুখর মনের অসংষত বিশৃংখল। 
সবচেয়ে ছুঃসহ হয়ে প্রকাশ পাবে মে তো অনিবাধ।”.৮ নজরুলের সমকালান 
বয়ঃকনিষ্ঠ, নজরুলের চেয়ে অনেকগুণে বিদগ্ধ কাব-সমালোচকের এই উক্তি 
থেকে নজরুলের গদ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণ। ঘথেঞ্ট নেতিবাচক হয়ে উঠবে। 
কিন্তু বাথার দানের গল্পঃ বাধন হারা, কুহেলিকা কিংবা মৃত্যুক্ষুধ! উপন্াাসের 
নিবিষ্ট পাঠক ঠিক ততখাশি হতাশ হবেন না। আর বৃদ্ধদেবের নিজের কাব্য- 
ধর্মী উপন্যাস ও গল্পগুলির মধো যদি অনুসন্ধান কর! যায় তবে সেই ধার'য় 
নজরুলের পূর্বোক্ত রচণাগুদিই বাণ্ল' কথ লাহত্যের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত । পদ্যেও 
যেমন ( দর্মবাণী, বন্দীর বন্দনা) গদ্যেও তেমনি নজরুলকে অবলম্বন করেই 
বুদ্ধদেব হাত পা!কয়েছেন। “রজনী হোলে উত্তল।” বা তার পরবর্তাকালে 
প্রকাশিত “ভানো আদার ভেলা'র অনেকগুলি গল্পঃসানা' কিংবা “ষেদিন ফুটলো! 
কমল'-এর মত উপন্যাস-এর গদ্যশৈলীর মধ্যে যে আবেগসর্বস্ব কাবাময়তা আছে 
তার পশ্চাতপট তে? নজরুলেরই রচিত । অথচ ছুঃখ এইখানে যে, নজরুলের 
গদ্যশৈলী সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের বক্তব্যে খণ স্বীকারের শোভনতা নেই। অথচ 
সঙ্গীত সম্বন্ধে কোনরকম অভিজ্ঞতা ন৷ রেখেও বুদ্ধদেব এ প্রবন্ধেই নজরুলের 
সঙ্গীতের উচ্ছৃসিত স্তুতিবাদ করেছেন। এর পেছনে স্ত্রী প্রতিভা বস্্ তথা 
এককালের ঢাকার বান্থ মোম। এবং নজরুলের গানের ছাত্রী ও গুণমুগ্ধার৩৯ 
পরামর্শ বোধ করি প্রবলভাবে কার্যকরী । নজরুল পতিতা সম্পর্কে একই কথা 
বুদ্ধদ্ব প্রচার করেছেন তার £ 2০85 0৮ 2 ২455, প্রবন্ধ 

ংকলনেব 82101 1914৬ প্রবন্ধে ও ।৪০ 

“অতৃপ্ত কামনা ব্যথার দান গল্পগ্রস্থের ৫ম গল্প হিসেবে স্থান পেয়েছে । 
অতৃপ্ত কামনারও প্রেক্ষাপটে আছে এক বালককালের প্রেমের স্বৃতিত্বাগ। 
কিছুট। দেবদাসীয় প্যাটার্ন । এ গল্পের নায়িকা মোতি। বি, এ. পাশ ছেলের 
সঙ্গে তার বিবাহের ঠিকঠাক হয়ে গেল। ফলে তার প্রেমিক বাধা হয়ে 
মোতিকে তার বিবাহিত জীবনে স্থধী করার জন্য বলে 'মোতি তোমায় যে 
"আমি ভালোবাসি না ॥৪১ 


৩ 


ফলত জনমভবের ছাড়াছাড়ি । ব্যথ! পাওয়া ও ব্যথ। দেওয়ার পাল। চললো ॥, 
গল্লের উপসংহারেরও সেই স্থুর অব্যর্থভাবে বাজিয়ে তুললেন নজরুল ঃ 

“আমার হিয়ার চিতার চিরন্তনী ক্রন্দপীও সাথে লাখে কেদে উঠল- “হায়, 
গৃহহীন, হায় পথবাসী, হায় গতিহার11”৪২ 

বাদল বরিষণে' ব্যথার দানের তৃতীয় গল্প হিসেবে মুক্রিত। ন্তবতিধর্মিতা 
এ গল্পের প্রাণ। “এক নিমেষের চেনা ও অভিমানে দেখাশোনা ষে অবাঙালী 
মেয়ের সঙ্গে, “বাদলভেজ। তারই স্মতি' নিয়ে লেখা “বাদলবরিষণে' ৷ স্বতিচারী 
এখানে এক নায়ক । বাঙালী । উদানী ছন্নছাড়া সেই প্রাণের ব্যাকুল আতি 
ঘনঘোর শ্রাবণের পটভূমিতে মেছুর ও মনোজ্ঞ । এ গল্পের লক্ষণীয় ব্যাপার বববীন্দর 
উদ্ধাতির আশ্চর্য চয়ন ও অব্যর্থ ব্যবহার কেবল এই গল্পেই নয়, ব্যথার দানের 
প্রান প্রত্যেকটি গল্পেই রবীন্দ্রপংক্কি উদ্ধত। এই মুহুর্তে হিসেব নেয়া যেতে 
পারে। ব্যথার দ্ান-৩, হেনা-১ঃ বাদলবরিষণে-৩১ ঘুমের ঘোরে-৫১ অতৃপ্ত 
কামনা-২, বাজবন্দীর জবানবন্দী ঘা গ্রন্থ প্রকাশের সময় বচিত তাতেও ৩টি 
রবীন্দ্র উদ্ধৃতি ব্যবহৃত । 

নজরুলকে কে যেন বলেছেন (মুজফফর আহম্মদ 1) রবীন্দ্রসঙ্গীতের হাফেজ। 
কোরাণ মুখস্থ ধার তাকে বল! হয় হাফেজ । অজন্র রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ ছিল 
নজরুলের । গীতাঞ্জলির সব গান নাকি কলকাত। থেকে শাস্তিনিকেতনের পথে 
ট্রেনের সহঘাত্রীকে শ্ানয়েছিলেন তিনি । এ সংবাদে বিশ্মিত হয়েছিলেন 
রবীন্দ্রনাথ ।৪৩ এবং খবর এই যে, সৈশ্যবাহছিনীতে যাবার সময় নজরুলের 
সঙ্গী হিসেবে যে সব বন্ত ছিল তার মধ্যে উল্লেখ্য হোলো রবীন্দ্রনাথের গানের 
বই।8৪ নজরুলের পরবর্তা সাহিত্য চাক, বিশেষতঃ গীতি রচনায় তার 
ওপর ববীন্দ্রসঙ্গীতের যে গভীর সংক্রাম তার মুলে নিশ্চয়ই এই প্রথম বয়স থেকে 
রবীন্রপাহিত্য-প্রীতিই বর্তমান । জন্ম রোমান্টিক ববীন্দ্রনাথ এক তরুণ সেনানীর 
যৌবনম্বপ্পের আনন্দ-বেদনার মৃহূর্তগুলে। মুখর করে তুলেছিলেন পরোক্ষে ৷ একথা 
তার জান। ছিল না তখনে]। 

চাকরী থেকে কলকাতায় আসার ( ১৯২ ) ২।৩ দিনের মধ্যে নজরুল ৭1৮ 
দিনের জন্যে চুরুলিয়ায় যান দেশের বাড়ীতে | এবং মেখানে মায়ের লঙ্গে তার 
কোনে কারণে মনান্তর ঘটে । নজরুল জন্মের যত ত্যাগ করেন জননী ও জন্ম- 
সুমি (গ্রাম )-র সংস্পর্শ । 

১৯২*-এ নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস স্থাপিত হল। নুত্রপাভ 
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হল ভারতজোড়। অসহযোগ আন্দোলনের । ববীজ্রনাঁথ বছরখানেকের জন্য বিদেশ 
(ইউরোপ, আমেরিক। ) ভ্রমণে আছেন। নজরুলের চাকরী থেকে আনার 
৩ মাসের মধ্যে (১২ই জুলাই ১৯২৭) নজরুল ও মুজফফ.র আহম্মদের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হল “নবষুগ' পত্রিকা । নজরুল--কথানাহিত্যিক নজরুল এবার 
ংবাদিক ও সম্পাদক হলেন। তার সাংবাদিকতার দক্ষতার কথা সহসম্পাদক 
্বীকার করেছেন। “নবধুগে' লেখ। নজরুলের গ্রবদ্ধগুলোর নির্বাচিত সংকলন 
১৯২২ সালের অক্টোবরে “যুগবাণী' নাম দিয়ে ছাপা হয়েছিল । নভেম্বরের ২৩-এর 
সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি নং ১৯২ এবং ১৬৬৬১ পি, অন্ধায়ী বইটি নিষিদ্ধ 
হয় |॥৫ এটা পরের কথা। এব আগে নবষুগ পক্রিকাটাই নিষিদ্ধ হল 
কার্ধত। নবধুগের হাজার টাক! জামিন বাজেয়াপ্ত হল। এই সময় নজরুল 
লিখছেন রীতিমত বেপরোয়। লেখালেখি । ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন 
বর্থহীন, বীর্ধবান বাক্যপ্রয়োগ ছুঃসাহসী নজরুলের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল । 
১৯২০ সালে দেশে এখানে ওখানে ধর্মঘট চলছিল । শ্রমিক আন্দোলনের সম্পর্কে 
দরদী ও সহানুভূতিসম্পন্প নজরুলকে দেখি এই পত্রিকার লেখালেখিতে ৷ নবষুগে 
লেখ গদ্যের নমুনা! হিসেবে তুলে আনা! ঘেতে পারে “মুয়াজিরিন হত্যার জন্ত 
দায়ী কে? নিবন্ধাংশের কিছুট] ঃ 
“কেন, তোমাদের আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, আর আমাদের নাই? আমর! 
কি মানুষ নই? তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে 
খুন কর। আর আমাদের হাজার লোককে পাঠাকাট। করিয়া কাটিলেও 
তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মন্ুস্তত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের 
শ্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনে। সন্থ করিতে পারে কি ?"** 
আমাদের ঘে ভাই আজ তোমাদের হাতে শহীদ হইল, সে এমন এক মুক্ত 
স্বাধীন দেশে গিগ্না পৌছিয়াছে যেখানে তোমাদের গুলি পৌছিতে পারে ন1! 
“সে যে মুক্তির সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল । মনে রাখিও সে খোদার আরশের 
পায়া। ধরিয়া ইহার দাদ (বিচার ) মাগিতেছে। দাও, উত্তর দাও! বল তোমার 
কি বলিবার আছে !” (৪৬) [ 
এই গদ্ভ বচনা। সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের পূর্বোক্ত অভিযোগ অবাস্তর। নজরুলের 
সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ক গদ্যরচনাগুলি এই বিষক্ব নিয়ে লেখা পদ/গুলি থেকে 
অনেক হন্দর । নজরুলের সমাজ সচেতনতার ও রাজনীতি বিষয়ে লেখা 
কবিতাগুলির অধিকাংশই শিল্পসার্থকতা লাভ করতে পারেনি । অকুঠ্ঠভাবে 
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একথ! শ্বীকার কর! ভালে। নজরুলের এই ব্যর্থতার পেছনে আছে নিশ্চিততীবে 
তাঁর ওপর লেটোর দলের প্রভাব। যে-কোন শবে মিল মিলিয়ে শ্োতা/ 
পঠিককে চমক দিয়ে ত্বভাবকবির দক্ষতা দেখাবার মনোভাব । তাছাড়া অতি- 
মাত্রায় বিষয়নির্ভরতা এসব কবিতীষ্মি অন্গনজ্জাঁর চাইতে বক্তব্য প্রকাশের 
দিকে বেশী কবিকে ব্যাপূত বেখেছে। মোটকথ। ভাবপ্রকাশের মাধাম 
নির্বাচনে নজরুল ভুল করেছেন। যে সব বিষয় মূলত সমাজচিস্তা ও সমস্থ - 
মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ আঙ্গিকে লেখা উচিত ছিল সেগুলিকে তিনি পদ্যে রচনা 
করেছেন। ফলে পগ্ভগুলি কবিত। হয়নি সামগ্রিকভাবে । বড় বড় কবিতার 
অন্তর্গত ২-৪ পংক্তি আশ্চর্য কাব্যগুণসমৃদ্ধ চমক ত্যটি করলেও আগাগোড়া 
বচনাটি কাবাক হয়ে উঠতে পারেনি । 

“নবধুগের' দায়িত্বে থাকাকালে নঙলের আবাল াএ টার্ন সী। 
বর্তমান নওয়াব আবছুর রহ্মান স্ত্রী । সঙ্গী মৃজফফর আহম্মদ উল্লেখ করেছেন 
এই সময় এইখানেই নজরুল তার বছুবিখ্যাত কবিতা লিখেছেন ।9৭ 
নিশ্টয়ই সে কবিতাগুলির মধ্যে মোসলেম ভারতে প্রকাশিত সেইসৰ কবিতা- 
গুলি আছে যেগুলির উচ্ছৃদিত প্রশংসা করেছিলেন মোহিতলাঁল মজুমদার 
(ভাত্র ১৩২৭, মোসলেম ভারত ভ্রঃ)। মোহিতলালের প্রশংসিত কবিতা! 
ছুটির মধ্যে আছে খেয়া পারের তরণী” ও “বাদলপ্রাতের লরাব' । এছাড়া 
এসময়ে মোসলেম ভারতে ছাপা হয়েছে মোহররম» কোরবাণী, সাত-ইল-আরব, 
ফাতেয়্া-ই-দোয়াজ-দহম, প্রভৃতি । [এছাড়া বাদল বরিষণে, গল্প, “বোধন, 
( কবিতা)» তিনটি গান, হাফিজের গজল, বিরহবিধুরা! ( কবিত। ), “মী, 
(গান )--এ সব তথ্য মুজফফ্‌র আহম্মদ সাহেবেরই দেয়! ] 

অধিকাংশ: কবিতাতেই ইসলামিক সংস্কৃতি ও আরবজীবন প্রতিবেশ 
অসাধারণ কাব্যরূপ পেয়েছে । “মোনলেম ভারত' পত্রিকার নাম মাহাত্বযেই 
বুঝি নজরুলের লেখনী থেকে ইসলামিক এঁতিহ্‌ সম্পর্কে এত স্থতীবত্র আবেগ- 
ময় কবিত। নির্গলিত হয়েছে । অবশ্ত ইসলামিক এতিহ্-প্রীতি আগাগোড়। 
নজরুলের মধ্যে ছিল | এট। অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই । ব। মোসলেম 
ভারত ছাড়া নজরুল ইসলামিক এতিহু নিয়ে লিখতেন ন! এমন কথাও আমর 
বলতে চাই না। শুধু এটুকু ভাবতে হচ্ছে যে মোসলেম ভায়ত এই সময 
নজরুলের এই চিন্তাঁকে কার্ধে স্ফুরিত করতে সহায়ক হয়েছিল। 

যাই হোক্‌, নবযূগ পত্রিকা ছাড়লেন নজরুল ১৯২*-র ভিসেম্বযে। কিছু 
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বধুদের কথায় । দেওঘরে বেড়াতে গেলেন তিন । দেওঘবে যাবার সমর 
সতীত্ব একটি কবিত। (গানও ৰটে )-র উল্লেখ কধেছেন মুজফফর আহম্মদ । 
কবিতাটি (দৃষের বন্ধু) ডিসেম্বরে লেখা এবং বিলম্বে প্রকাশিত (জাঙ্য়াধী 
১৯২১) কাতিক সংখ্যা মোসলেম ভারতে প্রকাশিত। ছায়ানট (১৯২৫) 
কাব্যের অন্তর্গত উল্লেখে ভি. এম. লাইভ্রেরী প্রকাশিত 'সঞ্চিতা" কবিতাটি 
এখন প্রাপ্তব্য। 

কবিতাটির তিনটি স্তবক। এক দুবের বন্ধুর উদ্দেস্টে ছন্নছাড। উদাসী 
পথিক মনের কথা এ কবিতা । আপাতভাবে এই বূপই মনে হয়। ক্িদ্ক 
কবিতাটি মূলতঃ হা-ফজ, খৈয়াম বা গালিবের আত্মপন্বোধী মেজাজে লিখিত। 
কবিকে থেকে থেকে যে বন্ধু স্ুদূরের নির্জনপুরে ডাক দিয়ে যায় সে বাহুত 
হয়ত এক কালের কোনে। প্রিষ্ব ) প্রিয়া । আদলে কিন্তু সে কবিরই অন্তর্গত 
এক ঘরছাড়া সতা।। যাঁর সৃষ্টিমূলে আছে প্রেমজীবনের বার্থতার বেদনা । 
সে সত্ব শিথিল করে দেয় সব বীধন। পথের ধাবে বাস বাধতে ভার 
চোখে কান্না আসে । তার সুরে স্ববে উত্তরের বাতান এবং ভেজ। ঘাসে জাগে 
যথাক্রমে দীর্ঘশ্বাস ও শিশিরবিন্দুপম অশ্রু। কবিতাটি যে ডিসেম্বরের শীতে 
লেখ। ( মুজফফর আহম্মদের দাবীও তাই ) তার আভ্যন্তবীণ প্রমাণ এইখানে । 

দেওঘরে একমাসের মত ছিলেন নজরুল । ১৯২১-এর ফেব্রুয়াবীতে 
ফিরলেন কলকাতায়। দেশে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে । কয়েক্গিন 
নতুন করে আবুল কাশেমের পরিচালনায় প্রকাশিত 'নবযুগে' লিখলেনও । 
তারপর চৈত্র মাসে (মার্চ/এপ্রিল 1) কুমিল্লা গেলেন। সেখানে ঘটলে! 
সেই করুণতম ঘটনা । সইদা খান-_ নজরুলের দেয়া নাম নাগিস আমার 
খানম এর সঙ্গে পরিচয়) বিবাহের বাবস্থাপনা ও চিন্রবিচ্ছেদ! জুন মাসের 
শেষ পর্যস্ত ওখানে ছিলেন নজরুল । জুলাই এর প্রথম সপ্তাহের শেষে 
(৮ই জুলাই ) ফেরেন কলকাতায় । এসব খবর মুজফফর আহম্মদ তার 
স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন তথ্যনিষ্ঠভাবে। এই আঘাতের পর থেকে 
নজরুল আবার কবিতা রচনায় মুখর। এই রচনাবলী সম্বন্ধে মুজফফ.র 
আহম্মদ বলেন এ সব কবিতা--“কিস্ত হতাশ প্রেমিকের কবিতা নয়, 
নৃতন জীবনের গান, শিরদাড়া মোজ। করে উঠে দাড়ানোর গান।৮৪৮ 

নার্গিস আসার খান-এর বাড়ী থেকে বিয়ের রাতে চলে এসে নজরুল আশ্রয় 
নিয়েছিলেন কুমিল্লায় সেনগুপ্ত পরিবারে । তখন অসহযোগ আন্দোলনের জন্য 
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সারা ভারত জুড়ে যে জনজাঁগবণ, মিছিল, মিটিং চলছিল কুমিস্ায়ও তাঁর ঢেউ 
লাগলো এসে ৷ নজরুল সদ্য-পাওয়। আঘাত বুকে পোষণ করে যুক্ত হলেন সেই 
গণ-আন্দোলনে। অসহযোগের প্রবক্তা গান্ধীজীকে স্মরণে রেখেই লিখলেন 
সেই বিখ্যাত গান--"এ কোন পাগল পথিক ছুটে এল বন্দিনী মার আডিনায়!” 
রচন। নয় শুধু গানটি তিনি কুমিল্লায় মিছিল-মিটিং-এ গেম্েও শোনালেন । লোক .' 
পরিচিতও ঘটলো ঘথেই। “বন্দী-বন্দনা' গানটিও এ সমস্ত রচিত ও গাত হয়। 
ধার প্রথম পংক্তি--“আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে» গানটির গীতি * 
উচ্ছবান ও উত্তেজনা কতখানি জনগণকে উদ্ধ,দ্ধ করোঁছিল আজ বল। শক্ত । তবে 
রচনাটির কাব্যগুণ, তার শব্ধ বাংঙ্কার, চিত্রকল্প যথেষ্ট উচ্চমানের একথা৷ অনম্বী- 
কার্ধ, বিশেষ করে ধেখানে কবির চিন্তা : পরাধীন জাতির ক্ষেত্রে সমগ্র নিখিল: 
বন্দীশালা । অতএব কারাঁগারকে বীবদল ভয় করে না বক্তব্যটি অসাধারণ । 
কুমিল্লায় গীত এই গান কি বুদ্ধদেব বন্থকেও উদ্ধদ্ধ করেছিল? তীর “বন্দীর 
বন্দন।' (১৯৩০ ) কাব্যগ্রন্থের নামকরণে এই বরচনাটির প্রভাবের কথ। ডঃ সুকুমার 
সেন প্রকাশ করেছেন।৪৯ তবে মনে রাখা দরকার নজরুলের ব্বদেশ চিন্তা 
ও পরাধীনতার শৃংখল ছেদনের ভাবন। বুদছদেবের “বন্দীর বন্দনা'র ভাবনার 
বিষয় নয় | নজরুলের এই রচনাটি একান্তভা্েই স্বদেশের বন্ধন ছেদনের সংগীত। 
দেশাত্মবোধক গান ও কবিতার পাশে পাশে নজরুল এ সময় কিছু রোমা্টিক 
গীতিকবিতাও রচন। করেছিলেন । নিশ্চয়ই সেই কবিতাবলীব পটভূমিক। বচন! 
করেছিল নাগিস আসার খানের দেয়া বেদন। আর প্রমীলাদের বাড়ীর জীবন্ত 
আনন্দ। প্রমীলার সঙ্গে কি তখন নজরুলের নতুন জানাশোন শুরু হয়েছে? স্পষ্ট 
ন1 হলেও কবিতাগুলি অন্ততঃ সদর্থক জবাবেরই পক্ষে । “দোলন চাপা” কাব্যের 
অন্তর্গত “দুপুর অভিসার' কবিতাটি মুজফকফব আহম্মদ সাহেৰ উদ্ধত কবেছেন। 
কবিতাটির ছন্দ এবং মিলের প্রশংসা কবি কালিদাস রায়ও করেছিলেন এসবও 
মুজফফর সাহেবের শোনা কথা 1৫০ বস্ততঃ 'ছুপুর অভিসার'-এ যে বালিক। 
মহিলার “কলস কাথে' ছবি একেছেন কবি তার রূপ ও বয়স তখনকার প্রমীলা রই 
বস্পসের লমান বলে অন্যান হয়। এই সময়ে লেখা নজরুলের কবিতাবলীর 
সম্পূর্ণ তালিক। পাওয়া মুক্ষিল। তবে মুজফফ্‌র আহম্মদ সাহেব আবে। কয়েকটি 


কবিতার উল্লেখ করেছেন । আমরা কবিতাগুলির নাম ও প্রথম পংক্তি উল্লেখ 
করে বাখতে চাই। 


() রেশমী ভোর/প্রথম পংক্কি ঃ তোরা। কোথা হতে কেমনে এসে মনি- 
মালার মতে। আমার কণ্ঠে জড়ালি 


৮ 


€) পুলক/সর্ষে ফুলে লুটলে। কার হলুদ রাঙা উত্তরী 
(1) অভিমানিনী/ওরে অর মভিমানিনী, এমন কবে বিদায় নিবি ভুলেও 
জানিনি 

(1) স্ষেহাতুর/এমন করে অঙ্গনে মোর ডাক বিলি কে স্সেহের কাঙালী 

শেষ ছুটি কবিতার প্রথমটি সম্পর্কে তথা এই যে, বিবঙ্গা স্থন্দবীর এক কন্ত। 
মরবার কিছুক্ষণ আগে তার মায়ের সঙ্গে কথ! বন্ধ করে দিয়েছিল অভিমান করে ; 
তার পরেই তার মৃত্যু ঘটে । এ বেদনার কথ শুনে নজরুলের এই কবিত1। 
শেষেবরটি পজরুলকে বল। বিরাজ স্থন্দরীরই উক্তি। ছন্দরূপ কেবল নজরুলের । 

নভেম্বরে এ বছরে পুনরায় কুমিল্ত্া যান নজরুল ৷ এই সময় ব্রিটেনের যুবরাজ 
প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ ভারতে এলে কংগ্রেণ দেশবাপী হরতাল ঘোষণ। করে । 
কুমিল্লাতেও প্রতিবাদ মিছিল বের হয় । নজরুল সেই প্রতিবাদ মিছিলের জন্ 
গান লিখেছিলেন। নিজেও মিছিলের পুরোভাগে থেকে সেই গান গেয়েছেন । 
গানটির ছুটে। স্তবক ডঃ স্থশীলকুমার গুপ্ তার গ্রন্থে উদ্ধত করেছেন। তার 
প্রথম পংক্তি “জননী আমার ফিরিয়। চাও ।'₹১ 


১৯২১-এ লেখা আবও কয়েকটি কবিতার খবর আছে । তার মধো উল্লেখ- 
'যোগা “কামালপাশা' । কবিতাটি কুমিল্লার ছুর্ঘটনার আগে না পরে লেখা 
নিশ্চিতভাবে এই মৃহূর্তে বল! মুশকিল । তবে ১৩২৮ কাতিক সংখ্যায় মোসলেম 
ভারতে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল । আর কাতিক সংখ্যায় "মোসলেম ভারতে 
কবিতাটি ছাপতে দেওয়। হয়েছিল যখন তখন ধরে নেওয়1 ধেতে পারে অক্টোবর- 
নভেম্বর ১৯২১-এর দিকে বা একটু আগে কবিতাটি লেখা এবং নাগিস খানের 
সঙ সে ঘটন। চৈত্রে ( মার্চ )-ই ঘটে গেছে। 

যাই হোক কবিতাটির বক্তব্যের তিনটি দিক আছে। 

1) এতিহাসিক পটভূমি | 

11) স্বদেশ চেতন তথা দেশ মাতৃকার প্রতি অকুঞ জীবনপণ ভালোবাস! 

11) এক অপূর্ণ বাসনাময়্ প্রেমিক হৃদয়ের গুমরানে! বেদন]। 

কবিতাটির এঁতিহাসিক পটভূমি সম্বন্ধে মুজদফর আহম্মদ সাহেব তার 
নজরুল ইসলাম স্বৃতিকথ। গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তার মধো উল্লেখা 
দুটি তথ্য আমর! পুনরায় স্মরণ করছি £ (৫) কবিতাটিতে অনৈতিহাদিকভাবে 
আনোয়ার পাশার সঙ্গে কামাল পাশার সহাবস্থান চিত্রিত করা হয়েছে 


চি 


£) গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধে কামাল পাশার জয়লাভের আগেই কামাল পাশার; 
বিজয়োয়াসের কর দৃশ্ত অঙ্কন করেছেন কবি।৫২ এট বিল্রয়জনক। কবির, 
মনোভূমি ঘে “রামের অন্স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য' ।৫৩ বাংল! সাহিত্যে 
কামালপাশ। কবিতাটি তা এতিহাসিকভাবে যথার্থ গ্রতিপক্ন করে দিয়েছে। 
কাম/লপাশ।' কবিতাটির গঠন সম্বন্ধে একটু কথা বল! প্রয়োজন । আসলে 
কামালপাশা' কি কবিতা? আর যাই হোক নিটোল গীতি-কাবিতা বলতে ধা বুঝি 
কামাল পাশা তা নয়। অন্তত “বিদ্রোহী কিংবা “ঝড়ের' যত কিংবা 'ফতেয়া- 
দোহাজ-দহম'-এর মত দীর্ঘ আবেগ-ঘন কবিতাও না| “কামালপাশ।” এতিহাসিক 
নাট্য-কাবাধমী রচন] | যদিও এখানে নাট্যকাব্যের মত চরিত্রের মুখে বিন্য্ত নাটয- 
মংলাপ নেই । তবু এটুকু স্পট যে এখানে একটি ছোট্ট বাহিনী ( তথা কয়েকটি 
সৈনিক চবিত্র আছে, নামহীন অথচ বলিষ্ঠ, জীবন্ত, ভাষাময় এবং নাটকের পরি- 
তাষায় £.০০০]-মুখর)-র মুখে কবিতাটি বসানো হয়েছে । বিজয়ী সেই সৈম্যবাহিনীর 
মার্চের তালে, যুদ্ধের টুকরো! স্বৃতিচারণায়, মৃত সব সঙ্গীদের বহনের দরদে, বিজয়ী 
কামালকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের উত্তেজনায় এক অসাধারণ নাট্যরূপ লাভ করেছে 
কবিতাটি । সবোপরি আছে নাট্য-ভাম্তের মতো। কবির অনবদ্য গদ্া-কাব্য । 
বিজ্রোহী নয়, কামাল পাশ! এই একটি কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল নিজের 
প্রতিষ্টা পেতে পারতেন বাংল। কাবা-সাহিত্যের জগতে । কিন্তু দুর্ভাগ্য তার 
এইখানে যে কাবতাটির আশশ্চর্য গঠনশৈলীর সঙ্গে তৎকালীন বাংল। কাব্য- 
বোদ্ধাদের প্রাণের যোগ ছিল না। কবিতাটি উপলব্ধির জন্য ছুটি ব্যাপার জরুরী 
(১) সৈনিক জীবনের স্থখছুংখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে পরিচয় ও (২)-_-আবা-কারসী 
শঙ্ধের গ্রতি আন্তরিক অস্থরাগ । তাছাড়। এই মুহূর্তে আরও.-একট। কথ। ভাবতে 
হুচ্ছে। মোসলেম ভাবতে ছাপানোর জন্য কামালপাশা কবিতাটি কি তৎকালের 
বেশীসংখ্যক লোকের কৌতৃহল অর্জন করেনি? কে জানে সাপ্চাহিক কাগজ 
“বিজলী -তে প্রথম ন। ছাপলে বিদ্রোহীরও এরূপ দৃশ। ঘটতো। কিনা ?-_এ-জাতীক্প 
ভাবনা অবস্থা মুজফফব আহম্মদ সাহেবেও দেখেছি । কামাল পাশ! সম্বন্ধে 
সাধারণ মানুষের অপরিচয্ের ও নিষ্পহতার ভাব নজরুলের কবিতা রচনাকালে 
হুম্বতো। ছিল । কিন্ত খবর হিসাবে একথা এখানে উল্লেখ কব। অপ্রাসজিক হবে না 
যে, ১৯৩৮-এর ১৮ই নভেম্বর কামাল আতাতুর্কের মৃত্যু হলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ 
বেখে শাস্তিনিকেতনে রবীন্্রনাথ একটি ভাষণ দেন। এ ভাষণে সমকালীন বিশ্ব 
বাজনীতির প্রেক্ষাপটে কামাল আতাতুর্কের ভূমিক1 নিয়ে যথেষ্ট তাৎপর্যমন্্র ও, 


২৪ 


মুল্যবান মন্তব্য ক্বেন যুবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ হলেও নে ভাষণের কিছু আশ আমরা 
এখানে উদ্ধার করে দিলাম ঃ | 
“শতাবীর অধিক কাল হল আমরা শক্তিশালী পাশ্চাত্য জগতের শাসন- 
শৃংখলে বাধ! আছি। কিন্তু যন্ত্রশক্তির এই চবম বিকাশের দিনেও এই বিংশ 
শতাবীতে আমরা উপবাসী, আমর! রোগজীর্ণ দারিকো আমরা শর্বতোাবে 
পু । যে বিদ্যা অপমান ও ছৃর্গাতি থেকে মাহ্্িষকে রক্ষা করে তার স্পর্শ 
আমরা! পাইনি বললেই হয়। এই শিক্ষা জাপানের হয়েছে ।-*.... 


এশিক়ার পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে দেখলুম ত্ককাঁ যাঁকে ১:০:00217 ০0 £52109 
বলে অবজ্ঞা করতো, সে কিরকম প্রবল শক্তিতেই অশন্মানের বাধন ছিন্ন করে 
ফেলল । যুরোপের প্রতিকূল মনোবৃত্ির সামনে সে আপন জন্ধ্বজ। তুলে ধরলে । 
এশিয়ার ভিন্ন দেশে এই আত্মগৌরব লাভের দৃষ্টান্ত দেখে আমাদের হুর্গতি গ্রস্ত 
ইতিহাসের আওতার আলোচ্ছায়ার ভিতর একটা আশ্বাদের আলে প্রবেশ 
করল। মনে হচ্ছে অসাধাযও সাধ্য হয়। স্বাধীনতার সম্ভাবন। সুদূর পরাহুত 
নয়-_যা। চাই তা পাব । মূল্য দিতে হবে, সে মূল্য দেবার লোক উঠবে।” 


কামাল আতাতুর্ক সম্বন্ধে কবি বললেন, “তিনি তৃকাঁকে তার রাজনৈতিক 
শ্বাধীনত! দিয়েছেন সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা নয়। তিনি তুকাঁকে তার 
আত্মনিহিত বিপন্নত। থেকে মুক্ত করেছেন । মুসলমান ধর্মের প্রচণ্ড আবেগের 
আবর্ডের মধ্যে দাড়িয়ে, ধর্মের অন্ধতাকে প্রবলভাবে তিনি অস্বীকার করেছেন। 
যে অন্ধত। ধর্মেরই বড় শক্র, তাকে পরাভূত করে তিনি কি করে অক্ষত ছিলেন, 
আমরা আশ্চর্য হয়ে তাই ভাবি। তিনি যে বীরত্ব দেখিয়েছেন, সে বীবস্ব 
যুদ্ধক্ষেত্রে ছুলভ-_বুদ্ধির গৌরবে অন্ধতাকে দমন কর! তীর মরচাইতে বড় মহুত্, 
বড়ো দৃষ্টান্ত ।"-"তুকাঁকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মৃঢ়তা৷ থেকে মুক্তির মন্ত্র 
দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ দমগ্র এশিয়ার শোক ।8৫ 

নজরুল তার ২২ বছর বয়সে ল্রেখ। কবিতায় কামালের স্বাধীনচেতা, 
স্বাধীনতাপ্রিয় বীর চরিভ্রের বন্দন। করেছিলেন নিতান্ত নিজন্ব ভঙ্গীতে। 
বলাবাহুল্য কামালের তখন (১৯২১) জয়ও সম্পূর্ণ হয়নি । অন্তদিকে এই 
ঘটনার ১৭ বছর পরে তার স্বৃত্যুতে তার সমগ্র জীবন ও কার্ষের মৃল্যবান 
সমালোচন। করেছেন রবীন্্নাথ। ছু'জনের বক্তব্যের পার্থক্য থাকবেই | এবং 
আস্তর্জাতিক সমস্তাবলী নিষ্মে সচেতন ববীন্দ্রমননে কামাল আতাতুর্ক যে মর্ধাদ। 


৩১ 


পাবেন এটাও স্বাভাবিক। অন্ততঃ সেই নমস্ধ যখন পরাধীনতার গ্লানি নিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ জীবন 'গায়ান্ছে উপস্থিত। 

যাই হোঁক্‌ 'কামাল পাশ।' কেবল নজরুলের নয়, বাংল! কাব্য সাহিত্যেও 
একটি বিশিষ্ট স্থাই । কবিতাটির শ্রুতিগ্রাহ্থ আবৃত্তি কোনো কোনো অনুষ্ঠানে 
শুনেছি। মনে হয় দৃশ্যকাব্যধর্মী এই কবিতাটিকে নিয়ন্ত্রিত শব্ধ ও আলোক 
ক্ষেপনের সাহায্যে মঞ্চস্থ করলে নজরুলকে নতুন আর এক রূপে উপলদ্ধি 
করবেন দর্শকেরা | 

আনোয়ার পাশাকে নিয়েও নজরুলের একটি কবিতা আছে। এবং তা 
কামাল পাশারও আগে লেখা । তবে তার শিল্প লৌকর্ধ কামাল পাশা থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্্। এমনকি, উৎকৃষ্ট নয় বললেও অতৃযক্তি হয় না । যদিও ব্বদেশানুরাগ 
কবিতাটির লাবিক ক্রটিকে অস্বীকার করে উজ্জ্বল । 

১৯২১-্রর ভিসেম্বর মাসের শেষ সধ্াহে নজরুল লিখলেন “বিজ্রোহী' 
কবিতা।৫৬ কবিতাটি নজরুলকে বাতারাতি বিখ্যাত করে দ্দিল আর যুক্ত 
করে দিল তার নামের পূর্বে “ৰিভ্রোহী" অভিধ| | 


তথ্যপঞ্জী 


১। আজীজ আল আমান/নজরুল রচন। সম্ভার, ১ম খগ্/হরক, 
২। শ্রী মধুস্দন বনু /ন্জরুল কাব্য পরিচয় | ২য় সংস্করণ 


৩। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়/কাজী নজরুল/এ মুখাজা আযাণ্ড কোম্পানী 
প্রাইভেট লিমিটেড, 


৪। “ক্লাসে ছিলাম আমি কার্ট বয়। হেওমাষ্টারের বড় আশা ছিল-_ 
আমি স্কুলের গৌরব বাড়াব কিন্তু এ সময় এলো! ইউরোপের মহাযুদ্ধ। একদিন 
দেখলাম, এদেশ থেকে পণ্টন যাচ্ছে যুদ্ধে । আমিও যোগ দিলাম এই পল্টনে 1৮ 

৫ | মুজফফর আহম্মদ/নজরুল ইসলাম শ্বৃতিকথা/ন্তাশন্তাল বুক এজেন্দী 


৩২ 


প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৪৩ সং1পৃঃ ৪৩ ; এরপর থেকে গ্রন্থটি স্থতি কথা৷ বলে 
উল্লিখিত হবে। ) 
৬। কেশব চৌধুরী/ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ/পশ্চিমব্জ 
রাজ্য পুস্তক পর্যদ ১৯৪৩/পৃঃ ১৯১-২০১। 
৭। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যাপ্/আমার বন্ধু নজরুল/লেখক কতৃক প্রকাশিত 
১৯৩৬পৃঃ ১৩৯। 
৮। মুলফক্র আহম্মদ/পূবোক্ত/পৃঃ ৩৬। 
৯। কথকতা/চোরাবালি পাঠ্য । যার অংশ বিশেষ £ 
পঞ্চশবে দগ্ধ করে করেছো একি সন্ধ্যাপী 
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ 
মরমিয়। স্থগন্ধ তার বাতাসে ওঠে নিঃশ্বাসি 
স্থরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ । 
১০। বাউগুলের আত্মকাহিনী/নজরুল রচনা সম্ভার, ২য় খণ্ড/হরফ, 
মে ১৯৮০/পৃং ২৫৩। 
১১। মুজফ্‌ফর আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃং ২৫-৩৩। 
১২। আজীজ আল আমান/নজরুল পরিক্রম। ২য় খগ্হরক ১৩৩৬ পৃঃ ৬। 
১৩। তদেব। 
১৪। কাজী নজরুল ইসলাম £ স্তিকথা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬। 
১৫। মধুন্থদন বনু/নজরুল কাব্য পরিচস্/পৃর্বোজ/পৃঃ £। 
১৬। ৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়/পৃর্বোক্ত/পৃঃ ১৮২০ । 
১৭। নজরুল বূচনা-সমারঃ ২ম খণ্/হবরফ) মে? ১৯৬৯|পৃঃ ৩৮৭ | 
১৮। তদ্দেব/পৃঃ ৩৮৮ 
১৯। তদেব/পৃঃ ৩৯৬। 
২*। নজরুল বচনা সম্ভার, ১ম খগ্/হরফ, পূর্ধোক্ত/কৰি জীবনী 
₹শ।পৃঃ ৪৮। 


২১। মধুহুদেন বহু।পূর্বোক্।পৃঃ ৫ । 

২২। নজরুল রচন। সম্ভার) ৩য় খণ্ড হব্ুফ ১৬৮১ সং | পৃঃ ৪০৪-৪০৫ | 
২৩। মধুস্দন বনু । পুর্বোজ | পৃঃ ৫। 

২৪। মুজফফর আহম্মদ ( পূর্বোক্ত | পৃঃ ৩৪৬-৪৭। 

২৫। মুজফফ বর আহম্মদ | পূর্বোক্ত ! পৃঃ ২৮১-২৮২। 
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২৬। নজরুলের মৈনিক জীবনের সঙ্গী বন্ধু শভু রায় তথ্য দিয়েছেন» 
“বুবীন্্রনাথের প্রায় সমস্ত পুত্তকই ও শরৎচন্দ্রের সব লেখাই কাছীর কাছে, 
ছিল। তাছাড়া মাসিক পত্জিকা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মাননী ও মর্মবাণী» 
সবুজ পত্রিকাদি প্রভৃতি সবই কাজী বাখতো।।* প্রাণতোষ চট্োপাধ্যায়কে 
লেখ! চিঠি, কাজী নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যাক্ন। এ মুখার্জী আযাণ কোম্পানী 
প্রাইভেট লিমিটেড ১৯২৭ | পরিশিষ্ট | পৃঃ ২৮৯। 


২৭। নজরুল রচন। সভার ২য় | হরফ, পূর্বোজ | পৃঃ ২৭৮। 

২৮। গোপন প্রিয় | সিন্ধু হিন্দোল | সঞ্চিত | ডি. এম. লাইব্রেরী 
১৩৭৯ পৃঃ ১৩৮ । 

২৯। নিশীথ্‌-প্রীতম। নজরুল রচনা সভভার, ৩য় খণ্ড | হরফ, পূর্বোক্ত । 
পৃঃ ২৪। 


৩*। গোপিকা নাথ রায় চৌধুরী | ছুই বিশ্বযুদ্ধের মধাকালীন বাংলা- 
কথালাহিতা । অভী প্রকাশন ১৩২০ | পৃঃ ২১৯ । 

৩১। মুজফফব আহম্মদ | শ্বতিকথ। | পূর্বো্ত | পৃঃ ৪৪। 

৩২। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় | আমার বন্ধু নজরুল। লেখক কতৃক 
প্রকাশিত ১৯২৮ | পৃঃ ২২৬-২২৭। 


৩৩। শ্রী মধুস্থদন বন্থ | নজরুল কাবা পরিচয় | পূর্বোক্ত সং | পৃঃ ৪-৫। 

৩৪। শভ, রায়ের পত্রাবলী, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে | কাজী 
নজরুল, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । পুর্ব গ্রন্থঃ পরিশিষ্ট, পৃঃ ২৯৬। 

৩৫। নজরুল রচনা সম্ভার ২সু খণ্ড। হরফ, পূর্বোক্ত নং. ! পৃঃ ৩৪৫ । 

৩৬। » সির রা এ | পৃঃ ৩৪৪ | 


৩৭। আজীজ. আল আমান । নজরুল রচন। সম্ভার, ২য় খণ্ড । হরফ, 
পূর্বোজ | পুস্তক পরিচিতি অংশ | পৃঃ ৬৭৮। 

৩৮। বুদ্ধদেব বসু । কালের পুতুল। নিউ এজ ১৯৫৯ পৃঃ ১২৯ । 

৩৯। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় । কাজী নজরুল। পূর্বোক্ত | পৃঃ ১১৩। 

৪০1 4৯ 205, 0 তেই ছিদ্র ০0/১১। 8107101074107৬ ৯ 
8057, 280505 1952 | 00.-48-54. 

৪১। নজরুল রচনাপস্ভার, ২য় খণ্ড | হরফ, পূর্বোক্ত | পৃঃ ৩২৬। 

৪২। ॥ ৮ ৮. | % ৮. | পৃত৩২৭। 
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৪৩। কান্ত রায় চৌধুরী । আমার কৈশোর স্বতিতে নজরুল |" 
কথা৷ সাহিত্য, নজরুল সংখ্যা জ্যেষ্ঠ ১৩৩৭ | পৃঃ ১১৬১-৬৩। 

৪৪ । মুজফফব আহম্মদ | স্বৃতিকথা, পৃবৌজ | পৃঃ ৪৯। 

৪৫। শিশির কর | নিষিদ্ধ ন্জরুল। আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৩৩ | 
পৃঃ ১০। 

৪৬। মুজিরিন হত্যার জন্ত নি কে। নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় | হরফ. 
১৯৩১ | পৃঃ ২৮৮। 


৪৭। মুজফফর আহম্মদ | স্বৃতিকথা, পূর্বোক্ত | পৃঃ ৯২। 
৪৮ | মুজফক.র আহন্সদ | » ৮. | পৃঃ ১৬০। 
৪৯। ডঃ স্থকুমার সেন। বাঙ্গাল।৷ সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড। 
ইস্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৩১। পৃঃ ৩০৪ । 
৫০ | মুজফ্‌ফর আহম্মদ | শ্বৃতিকথা, পূর্বোজ | পৃঃ ১৬৯। 
৫১। ডঃ সুশীল কুমার গুপ্ত | নজরুল চরিত মানস | ভারতী লাইব্রের' 
পৃঃ ২২৯। 
৫২। মুজফক্‌র আহম্মদ | স্বৃতিকথ। পূর্বোক্ত | পৃঃ ৩৯৩-৯৫ । 
৫৩। রবীন্দ্রনাথ | ভাষা ও ছন্/কাহিনী | বিশ্বভারতী 
৫৪ | মূজফফর আহম্মদ | স্মৃতিকথা» পূর্বোক্ত | পৃঃ ২৪১ । 
৫৫। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় | রবীন্দ্রজীবনী, ৪র্থ খণ্ড | বিশ্বভারতী, 
/ পৃঃ ১৬১-১৬২ থেকে উদ্ধৃত । 
৫৬। মুজকফব আহম্মদ | স্মৃতিকথা? পূর্বোক্ত | পৃঃ ২৩৫। 


৩৫ 


নজরুলের বিদ্রোহ দর্শন 


বিশ্বাস্য না হলেও একথা সত্য যে, নজরুল ইসলাম বিশ্রোহী নয়, মূলত 
'রোম্যার্টিক | নজরুলের কাব্যে রোম্যা্টিকতার স্বরূপ আমাদের আলোচনার 
অন্য এক অধ্যায়। বর্তমানে “বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলামের জীবন-মূলে 
কোন্‌ বিশিষ্ট দার্শনিকতা নিহিত তার অনুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্ট। 

বাক্ি জীবনের প্রেম-প্রহত নজরুল ব্য্টির নয় সমষ্টির প্রেমে নিজেকে মগ্ন 
করতে চেয়েছিলেন । ছাত্রজীবন থেকে দেশপ্রেম তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। 
নিবারণ চন্দ্র ঘটকের প্রভাব তার বিপ্লবী মনোভাব স্থিতে সহায়ক হয়েছিল 
হয়তো । কিন্তু সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন :৯১৭-র রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলীর 
সঙ্গে পরিচিত হওয়1১ ও সৈম্তৰাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুজফফর 
আহম্মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার স্থবাদে নজরুলের সমাজমচেতন মানসিকতার সুস্পষ্ট 
উদ্বোধন ঘটে । ছোটবেলা] থেকে যে দারিজ্্য ও অপমানের মধ্যে তিনি বড় 
হচ্ছিলেন, তাও তার অন্ভূতিপ্রবণ চিত্রকে তপ্ত করেছিল। সমাজল্ীবনের 
অন্ধ সংক্কার, বিশ্বাস, জাতপাতের সমল) তাকে ব্যক্তিগতভাবে পীড়িত 
করেছিল।২ সমকালের রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল জটিল ও সমন্যাসঙ্কুল। সেই 
সমশ্যার মূল পরাধীনতার গ্লানি ও অত্যাচারের মধ্যে নিহিত। 

ইংরেজ সরকারের শাসন-পীড়ন থেকে দেশকে মুক্ত করার চিন্তা এক দিকে 
যেমন নজরুলকে বিচলিত করেছিল অন্যদিকে তেমনি বিজিত জাতির হুর্বলতা। 
আত্ম-সম্মানজ্ঞান-হীনতা, ভীরুতা, দাসমনোবৃত্ি তাকে পীড়িত করেছিল 
সর্বাধক। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন ও শোষণে হীন-বীর্ধ এক জাতিকে 
উজ্জীবনের মন্ত্র শোনাতে চাইলেন কবি। সে মন্ত্র বিদ্রোহের । 

নজরুলের বিজ্রোহী সভার মূলে ছিল মানবতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ । 
আর এই মানবতার অপম্মান তিনি যখন যেখানে দেখেছেন, বিদ্রোহে মুখর হয়ে- 
ছেন। নজরুলের বিদ্রোহের তাৎপর্য গভীর, ব্যাপক ; জীবন ও জগতের বহু সুত্রে 
তার সন্ধান ও বিচার চলবে । মানবসমাঁজের অবিচার, অসাম্য থেকে শুরু করে 
জগৎ পিতার নিরঙ্কুশ শাসনাধীপত্য পর্যন্ত তার বিজ্রোহের অধিকাংশ শীম। 
বিস্তৃত।৩ রবীন্দ্রনাথ শিখিয়েছিলেন, “অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে হে! 
'তব স্বণ। ধেন তাবে তৃনসম দহে”।৪ তাই নজরুল প্রথমেই অত্যাচারিত, 
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নিপীড়িত জনমানসকে শোনালেন আত্মশক্কিতে উদ্দ্ধ হবার মন্ত্র। প্রত্যেকটি 
মানুষের মধ্যে আছে আণবিক শি, অক্ুরস্ত প্রাণের উল্লাদ* আনন্দ। 
বিপ্রোহী কবিতায় রূপায্িত হল সেই ভাবনা । ১৯২১-এর ডিসেম্বরের শেষ 
সপ্তাহে লিখলেন “বিদ্রোহী' কবিত। ৷ কবিতাটি ছাপা হল সাপ্তাহিক বিজলী 
ও বিলম্বে প্রকাশিত হল মোসলেম ভারতের কাতিক সংখ্যায় । 

কবিতাটি 'অগ্নিবীণা” কাব্যের । অগ্রিবীণার নামকরণে হয়তো৷ ববীন্তরনাথ 
আছেন। আছে রবীন্দ্রনাথের গান। গীতালির ৫৫ সংখাক গানে ববীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, 'অগ্নিবীণ। বাজাও তুমি কেমন করে ।' শুধু তাই নয়, বিদ্রোহী কাবোর 
অধিকাংশ কবিতায় ষে যৌবন, গতিবেগ ও শক্তি বন্দিত হয়েছে বলাকা 
(১৯১৬)-র ১১ ২, ৩১ ৪১ ৫, ২৪) ২৯ এবং ৪৪ সংখ্যক কবিতার বক্তবোব' 
সাথে তার সাযুজা আবিষ্কার করা যায় ।৫ 

১৯২৬ লালের ২৭ সেপ্টেম্বর “মুসলিম সাহিত্য সমাজের' ২য় অধিবেশনের 
সভাপতি ছিলেন কাজী আব্দ,ল ওছুদ। নজরুলও এই সভায় বন্কৃতা। দেন। সেই 
বক্তৃতায় তিনি ওছুদ লাহেবের “বিক্রোহী” কবিতার সমালোচন। (যা প্রবাসী -তে 
“ববীন্দ্কাবা পাঠ' শিরোনামে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল । “মানসী'-র “উচ্ছৃঙ্খল, 
কবিতার সঙ্গে বিদ্রোহীর তুলনা করতে গিয়ে “বিভ্রোহী'র বিরুদ্ধ সমালোচন! 
করেছিলেন ।)-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করতে গিয়ে বিদ্রোহী কবিতা সৃষ্টি সম্বন্ধে 
বলেন £ “বিদ্রোহী কবিতাটি আমার গতীর অন্তূতিলব্ধ জিনিষ । তীব্র বেদনাবোধ 
থেকে এর উৎপত্তি। যেদিন কবিতাটি লিখি প্রায় সারারাত ঘুমোতে 
পারিনি |৮৬ 

এইসব তথ্যাবলীর পাঁশে আর একটি ভাবনাও যোগ করা দরকার | বিদ্রোহী" 

কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে ববীনাথের “চিত্রা' (১৮৯৬) কাব্োর “এবার ফিরাঁও মোবে' 
কবিতার ভাব অন্য ক্রিয়াশীল। “চি্রার' বহুখ্যাত কবিতাটিতে যে ভাবনা-. 
গুলি আছে তার মধ্যে (১) বিশ্বজুড়ে শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধাচারণ, (২) 
নতশির মাজষের পাশে দাড়ানোর অন্ত কবির অন্তরাত্বার সচেতনতা । (৩) 
নতশির মানুষকে উন্নত ও প্রতিবাদী হরার জন্য পরামর্শ দান। (৪) নবশেষে 
মহৎ জীবনের ধাত্রান্তে আপন ও বিশ্বজগতের দেবতার কাছে নিঃশেষ আত্ম- 
সমর্পণ । নজরুলের বিক্রোহ দর্শনে এইসব কটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিক্োহী 
কবিতাটিতে পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির ৩য় বৈশিষ্ট্য প্রায় আক্ষরিকভাবে ধ্বনিত). 
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"আমরা পাশাপাশি ছটে? 'কবিতার অংশ উদ্ধত করতে চাই। প্রথষে 
ববীন্্রনাথের-. . 

“ডাকিয়। বলিতে হবে-_ 

মুহূর্ভে তুলিয়া! শির একত্র দীড়াও দেখি লবে।”৭ -এবসক্ষে “বিজ্রোহী 
কবিতার প্রারভ্তিক পংিগুলি শ্বনবণীয় : 

“বল বীর__ 
বল উন্নত মম শির 
শির নেহারি অমারি, নত শির ওই শিখর হিমাজ্ির ।৮ 

ভীরু, দুর্বল, নিপীড়িত মানুষকে “উন্নত শির হবার কথা ডাকিয়া বলার? 
দায়িত্ব কি নজরুল নেননি বিক্রোহী কবিতায়? 

কেউ কেউ মনে করেন বিজ্রোহী কৰিতায় নজরুল নিজের কবিসত্তার কথা 
বোঝাতে চেয়েছেন।৯ আসলে তা ধে নয় তা নজরুলের বিদ্রোহ-দর্শনের 
সজে পরিচিত হলে বোঝ! যাবে । কেবল বিজ্রোহী নয়, তার বিজ্রোহাত্বক 
কবিতাগুলিতে নজরুল যুক্ত করতে চেয়েছেন এক বিশিষ্ট দার্শনিকতা ৷ অঙ্টা 
এবং স্থতিতত্ব। নজরুল বোঝাতে চেয়েছিলেন, এক অর্থে প্রত্যেকটি মানুষই 
সেই পরম শক্তিমানের স্থষ্টি। মানুষের মধ্যেই আছে ঈশ্বরের প্রকাশ । অষ্টা 
এবং স্ট্ির পারস্পরিক এই সম্পর্ক বুঝে নিতে তাকে সাহাধ্য করেছে নিঃসন্দেহে 
ইসলামের স্থফী সাধনা রবীন্দ্রনাথের প্রেম দর্শন- যেখানে জগৎ, ঈশ্বর ও মানবিক 
প্রেম একাকার । এবং নিশ্চিতভাবে সমকালীন উদ সাহিত্যের কবি ইকবালের 
রাজনৈতিক দর্শন । ইকবালের “আসরারে খুদ্দি'র ভাবনার সঙ্গে বিজ্রোহী কবিতার 
ভাব-সাদৃশ্ব সহজেই চোখে পড়ে । 

নজরুল বিদ্রোহী: কবিতায় কেবল নিজের নয়, সকল মাহুষের সত্তার কথ! 
বলতে চেয়েছেন । মানুষকে সবচেয়ে শক্তিমান মনে করেন কবি। '“সামাবাদী, 
কবিতায়ও এই মাহ্ষের বন্দনা করেন তিনি--“মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে 
কিছু মহীয়ান।১০ তার মতে অষ্টাকে স্য্ বারবার শঙ্কিত ও শিহরিত রেখেছে 
তার তৃরীয় শক্তিতে । বন্তাঃ ভূমিকম্প, মহামারী যাবতীয় প্রারৃতিক ছূর্যোগ 
স্প্মথটিরই রূপ। সৃষ্টির আদিম লগ্ন থেকেই অ্টা ভীত ও ত্রস্ত। “অভিশাপ 
কবিতায় এই বিশিষ্ট দার্শনিকতা স্পষ্ট করেছেন তিনি। কবি দেখিয়েছেন 
'আদি-অন্তহীন সেই দিনে, পৃথিবীর প্রথম সথটিক্ষণে যে বিপুল তাণ্ডব ও দুর্যোগ 
ঘনিয়ে উঠেছিল, সেট আসলে আর কিছু ছিল না__ছিল অঙ্টার বিরুদ্ধে স্থাষটির 
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'প্রথম বিক্রোহ। শরষ্টার অভিশাপ হয়ে দাড়িয়েছে হি সেই আদিম লগ থেকেই। 
অগুন্দ্গার উল্লাসে আর নিদাধ দগ্ধ বিন। মেঘের এ তপ্ত বনে কৃষির অষ্রহাপি 
বেজে চলেছে আজও। প্রকৃতির যাবতীয় ছুর্যোশের মধ্যে বাক্ত হয়েছে ভরি এ 
করাল মৃত্তি। নজরুলের সমস্ত বিজ্রোহাত্বক কবিতায় প্রাকৃতিক হুর্ধোগের বর্ণনি! 
একট! বড় জায়গা! কেন জুড়ে আছে এইস্থত্রে ত। আমাদের কাছে পরিষ্ার হচ্কে 
যাঁয়। যুগে যুগে মহাবিপ্রবের জন্ত ধূমকেতৃর আবির্াবের কথ। নজরুলকে 
বলতে হয় তাই। লিখতে হয় “ঝড়' কবিত।। 
“অভিশাপ', 'বিভ্রোহী” “ঝড়, ধ্মকেতৃ'- প্রত্যেকটি বিজ্রোহাত্বক 
কবিতায় বণিত হয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রসঙ্গ । 
“বিজ্োহী” কবিতায় প্রাকৃতিক ছুর্যোগের বর্ণন। আছে নিয়োজ অংশগুলিতে £ 
» মহাপ্রলয়ের আমি নটরাজঃ আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস, আমি 
অভিশাপ পৃরথ্থীর | 
* আমি এলোকেশে ঝড় অকাল বৈশাখীর। 
« আমি ঝঞ্চা, আমি ঘূর্ণী। 
* আমি মহামারী 
* আমি বজ 
* আমি দাবানল দাহ 
* আমি প্রভগ্রনের উচ্ছাস, আমি বারিধির মহা কল্লোল 
* আমি বন্থুধ। বক্ষে আগ্রেয়াজ্জি বাড়ব বহি কালানল, 
* আমি ধৃমকেতুজ্জালা, বিষধর কালফনী 
“ঝড়' কবিতায়ও আছে প্রলয়, তুফান, বন্যা, মওক, দুভিক্ষ; মহামারী, 
সর্বনাশ-এর কথা । 
আমর৷ পূর্ববর্তী প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই। নজরুলের 'বিজ্রোহ' দর্শনে 
কৃষ্টি যে অসীম শক্তিমান-একথ। প্রচার করবার দরকার ছিল। “বিজ্বোহী' 
কবিতার প্রথম বাক্যে গঠনের দিকে তাকালেই উপলব্ধি হৰে একথ| যে, “আমি 
মানে কৰি নজরুল একা নন । “আমি' মানে এখানে প্রত্যেকটি পদদলিত মানুষ, 
লাঞ্চিত মানুষ, যাঁদের “উন্নত শির' হবার পরামর্শ দিয়েছেন কবি । '"সর্বজয়ী 
মানুষের অভ্রভেদী মহিমা”১১ প্রচারের উদ্দেশ্তে কবি বলে ওঠেন : 
“বল বীর 


৩৪ 


বল চির উন্নত মম শির'। যর্দি “মম' মানে নজরুলের নিজের হোতো। তকে 
নিশ্চয়ই “বল' এই অন্ুজ্ঞাবাচক শব্ধ উচ্চারণের দরকার হোত ন।। 

প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে যে অসীম শক্তি আছে তার। যদি সম্মিলিত হয় 
যদি রুখে দাড়ায়, তবে সপ্ত নরক হাবিয়া! দোজখ কেঁপে উঠে নিভে যাবে। 
অতএব এদের ওপর যার। অত্যাচার করে (অত্যাচারী শাসক ইংরেজ?) 
তাদের লাবধান হবার দরকার আছে। “ঝড়ের মুখে খড়ের মতন” এই অত্যাচারী 
শক্তি উড়ে যাবে যদি রুখে ্রাড়ায় এই আণবিক শক্তিসম্পন্ন প্রত্যেকটি 
“আমি'। 

সমস্ত অন্তায়। অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তিমান 'আমির ভয়াল 
রূপকে অঙ্কন করতে চেয়েছেন কৰি। মূলত এক ভয় জাগানিয়া মানসিকতা 
বিজ্রোহাত্বক কবিতায় ভয়াল সব চিত্রকল্প প্রয়োগের মুলে আছে, এটা। অঙ্গীকার 
করবার উপায় নেই। 

কিন্ত এটুকুই সব নয়, যে বিদ্রোহী “ভগবান বুকে একে দেবে। পদচিহ্ন 
বলে সেকি তাহলে ঈশ্বর-পফ্রোহী ? বিবেচন। করে দেখতে হবে এ জাতীস্ব বক্তব্যের 
তাৎপয। “অভিশাপ” কবিতায়ও এ জাতীয় ঈশ্বরপ্রোহিতার প্রকাশ আছে। 
আপাতদৃষ্টিতে একে ঈশ্বরদ্রোহিতার প্রকাশ বলেই মনে হতে পারে, কিন্ত 
আমরা শ্রন্ট। এবং স্থ্টিতত্বের যে কথা আগে বলেছি সেই আলোকে ব্যাপারটিকে 
দেখলে ব্লা ঘেতে পারে এই ঈশ্বরদ্রোহিতা আত্মদ্রোহিতারই প্রকারভেদ 
মান্র। অষ্টাকে স্থষ্টির মধো পাওয়া যায়। এই সৃষ্টি তুরায় শাক্ততে ভগবান তথ 
শ্ষ্টাকেও “পিষে মাবে পলে পলে' ( অভিশাপ কবিতা )। কখনে। বা সে 
“ভগবান বুকে পদচিহ্ন' একে দিতে পাবে । যে শ্রষ্টী খেয়ালী এবং শোকতাপ 
দেন তাকে আঘাত করার অধিকার স্বষ্টিরই আছে। কেন না শ্যটি 'আমি'ই 
ষ্টার অংশ | “জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোতিম সত্য 1 

সী মনম্থর “আন আল হক' তথ। 'আমিই সে? উচ্চারণ করে উন্মাদ বলে 
পরিচিত হয়েছিলেন । এবং এর পরিণতি হয়েছিল ভয়ানক । ভাববাদী 
মনন্থ্রকে গৌড়া মুসলমানরা হত্যা করেছিলেন। এই মুহূর্তে কবি মনে সেই 
জাতীয় অন্ভূতি ক্রিয়াশীল হতে পারে ।.২ 

এছাড়া বিপ্রোহী কবিতার 'ভগবান বুকে পদচিহু' আকার অন্ত তাৎপর্য ও 
ভাবতে হয়। মনে হয় এ ব্যাপারে বিষ্ণুর বুকে কৌন্তভ মণির মতো, স্থট্টি তার 
পদচিন্থ লাঞ্ছন1 রেখে দিতে চায়-_এমন ভাবনাও কবির মনে থাকতে পারে। 


প্রিক্তমের কঠিন পদাঘাতের চিহ্ন বক্ষে ধারণ, প্রিগ্নার দেয়া! আঘাত বক্ষে 
ধারণ করার গৌবব-_বিষ্ণরই আছে। “ভগবান বুকে একে দেবে। পদচিন্ধ' 
লেখার সময় কবি যে এইরূপ 2150 স্মরণে রাখেননি তা বলা শক্ত । কেননা 
দোলন চাপার অন্তর্গত “ব্যথা-গরব' কবিতান্ন প্রেম প্রসঙ্গের কবিতায় 


লিখেছেন নজরুল 2 
সেই পদচিহু বক্ষে রেখে 
ভগবানে কইব ডেকে 
ছাই ভূগুপদ ধাও হে দেখে 
কি কৌন্তুভ এ হিয়ায় রাজে ।১৩ 


এই সুত্রে কেউ কেউ “বিক্রোহী' কবিতাকে আধ্যাত্মিক কবিতা বলবার 
স্থযোগ পেয়েছেন।১৪ কিন্তু আমাদের মনে হয়, যে বিশিষ্ট দ্বার্শনিকত। 
এই কবিতার মূলে আছে তাকে বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক হবার দরকার নেই। 
অন্তত ব্যক্তি নজরুলের আধ্যান্সিক চিন্তা কবিতাটিতে অনুসন্ধান কর। বৃথ।। 
এখানে সহসা আত্মসম্িৎময় “হৃষ্টিই মুখর হয়ে উঠেছে । একথা, এককভাবে 
নজরুলের নয়, সকল মানুষের মিলিত কঠে উচ্চারিত হোক্‌--এই দাবীর 
ঘোষণাম্ম কবিতার আরম্ভ ও-শেষ। এবং যেদিন পৃথিবী থেকে সমস্ত অত্যাচার, 
অবিচার ও লাঞ্চন। শেষ হবে সেদিনই শান্ত হবে পে 'আমি সর্ভা। কবিতার 
শেষ অংশে এই কথার উন্বেখ আছে বলে কবিতাটির এ অংশ বিশেষেই 
উৎপীড়িত মা্থষের কণা আছে অন্তন্্র নেই, একথা ভাবাও ঠিক ন1।,৫ 

আসলে “বিপ্রোহী' কবিতার আগ্ভন্ত এক সমাজসচেতন মানুষের তীব্র 
প্রতিবাদী কঠম্বর শ্রুত হয়েছে। 

[ নজরুল তার কবিসঘ্ার ইতিবৃত্ত সমীক্ষায় এক জায়গায় বলেছেন £ 

“হিন্দু-মুপলমানে দিনরাত হানাহানি? জাতিতে-জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, খণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অস্থবের 
যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাক! পাষাণত্ভূপের মতো। জম হয়ে আছে-_ 
এই অসাম্যঃ এই বিভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম ।”]১৬ 

এই বিজ্রোহী সত্তার স্থ্টি হয়েছে যে কারণে তাক নিরশন ঘটলে মাত্রই সে 
শান্ত হবে । নতুবা চিরবিজ্বোহী সত্তার ক্ষাস্তি নেই। শেষ সওগাত কাবোর 
চিরবিজ্রোহী কবিতায়ও এই কথারই স্পষ্ট স্বীকৃতি £ 

“বিশৃংখল ্য্টি তোমার, তাইতো কাদে আমার প্রাণ 
বিদ্রোহী করেছে মোরে আমার গভীর অভিমান। 


৪১ 
পজকরুল-৩ 


. নজরুলের বিষোহীসতার এই নামগ্রিক পরিচয় না নিয়েই সমালোচক 
লেখেন-_“চিববিক্রোহী কবি ধখন শাস্ত হবার কথ! বলেন তখন কবিতায় 
প্রবল ও প্রদীঞ্ধ বিকোহের মহনীক্বতা। লব খর্ব হয়ে যায় নাকি ?১৭ 

এজাতীয় সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায় না। নজরুল যে রুত্র ও মধুর অশাস্ত ও 


শান্ত একথ! বারবার বলতে চান “বিভ্রোহী” কৰিতার অন্তরঙ্গ পাঠে তা নহজে 
অন্থভব কর! যায় ; 


ক ন্ধ্রনিব স্যার রি | 
* আমি শ্রাবণ-প্রাবনশবন্তা 
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কত বিপুল ধ্বংস ধন্তা-_ 
« মম এক দাতে বাকা বাশের বাশরী, আব হাতে বণতৃর্, 
কিংবা। * আমি বন্ধন-হার1 কুমারীর বেণী-."". 
আমি মরু নির্ঝর ঝরঝর আমি শ্তামলিম। ছায়াছবি; পর্যন্ত 
দীর্ঘ অংশে বিজ্রোহীর অন্তর লোকর মাধূর্ষের পরিচয় উৎকীর্ণ। একে অন্বাকার 
করবে কে? প্রসঙ্গত; 'ঝড়' কবিতার শেষ অংশও ম্মরণীয় যা আমাদের 
বক্তবাকেই সমর্থন করে £ “আমি ঝড়? ঝড় আমি? 
না, না৷ আমি বাধলের বায়'। ১০ 

যতীন্দ্রনাথ সেনগুথ হয়তো৷ মমকালীন সমাজভাবনার দ্বারা গ্রস্ত বলেই 
কিছুট। অনুরূপ ভঙ্গী তার “ছুঃখবাদী” মানসিকতায় প্রকাশ করেছেন । আসলে 
সমকালের সমাজ জিজ্ঞাসায় যে বিদ্রোহ, শ্টটি হিসেবে অষ্টার প্রতি অভিমান- 
মুখরতা, পরাধীন, পদানত ভারতবানীর চিরকালের ধর্মবিশ্বাপী মনে জাগ্রত 
হচ্ছিল (হিন্দু-মুসলমান নিবিশেষে ) বাংল। সাহিত্যে নজরুলের মধ্যেই তার 
বলিষ্ঠ ও তীব্রতম অভিব্যক্তি । একটি বিশিষ্ট ও দার্শনিক বূপায়ণ। 

এ বথ। তে। সত্য যে, কোনে। একটি বিশিষ্ট দার্শনিকতা৷ হঠাৎ একজন 
প্রবক্তার দ্বার। প্রচারিত হয় ন1। দীর্ঘদিন ধরে তা একটি জাতি, সম্প্রদায় ও মানব 
গোঠীর চেতনার আকাশে টুকরে। টুকরে। বাপ্পায়িত মেঘের মত কুগুলিত হতে 
থাকে। তারপর বিশেষ এক শক্তিমান কৰি শিল্পা বা দার্শনিকের হাতে উপযুক্ত 
পরিবেশে নেমে আসে বুষ্টিধারার মতো । স্থষ্টি হয় কাব্য-মহাকাব্য, শিল্পকর্ম ব! 
জন্ম নেয় বিশেষ কোনে দ্াশনিক মতবাদ । উনবিংশ শতাব্বীর রেনেনাপুষ্ট 
শিক্ষিত সমাজে যে ধর্ম জিজ্ঞাসা ও বিপ্রোহ দেখ দিয়েছিল তারই ফলশ্রুতি 
স্বরূপ মাইকেলকে পেয়েছিলাম আমরা । রামকষ্ণ, বিবেকানন্দ সকলেই এই অর্থে 


৪২ 


'সুগেরই ত্থা্ট। নজরুলের বিশ্রোহাত্রক কবিভাঁবলীও এককভাবে নজরুলের 
সৃষ্টি হলেও আসলে ত৷ সমকালীন যুগমানস ও যুবমানসেরই এলোমেলো ভাবনার 
প্রবন্ধ রূপ । “বিক্রোহী পড়া কমবয়সী বুদ্ধদেৰের অনুভব প্রমাণ করে সমকালীন 
প্রেক্ষাপটে কবিতাটির বাজ নিহিত ছিল । “ক₹£চৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে যার 
অভিঘাতে শ্লানতম মকম্বলও থরথর করে কেপে ওঠে । গান্ধীজীর প্রথম অসহ- 
যোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা । অবাক হয়ে দেখলুম নিঃশ্ব নোয়া- 
খালিতেও প্রাণের জোয়ার । দেশ শুদ্ধ লোক যেন সব খোয়াবাব মন্ত্রে ক্ষেপে 
গেলো । 

সে সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না হয়ে বিশ বছরের যুব হতুম, 
তাহলে নিশ্চয়ই কলেজরূপী পরকারী গোলামখানার ধুলে। পা থেকে ঝেড়ে 
ফেলে ভাগোর ভেলাকে ভাসিয়ে দিতৃম বিপধয়ের অস্থির আবর্তে ।**" 

ঠিক এই উন্মানারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা আমার 
কাছে পৌছলো । “বিদ্রোহী' পঙডলুম ছাপার অক্ষরে মাসিক পত্রে-মনে হোল 
এমন কখনো পড়িনি । অসহযোগের আগগ্রদীক্ষার পরে, সমস্ত মনপ্রাণ যা কামন। 
করছিলো এ যেন তাই ; দেশব্যাপী উত্তেজনার এই যেন বাণী ।১৯ 

নজরুলের বিদ্রোহী দর্শনের মূলে সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনার প্রেক্ষাপট 
নিশ্চিতভাবে বর্তমান। “প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তা সময়ে ছুনিয়া-জোড। জাতীয় 
মুক্তি আন্দোলনের বিস্তার, রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব, বুদ্ধিজীবাঁদের মধ্যে 
নৃতন চেতনার উন্মেষ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর মুসলমান অংশের অর্থনৈতিক ও 
রাজনৈতিক কর্মতৎপর্তার ক্রদবর্ধমান গুরুত্ব অন এবং ব্রিটিশ ধ.ণক শ্রেণীর 
সাথে হিন্দু মুসলমান নিবিশেষে ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ-সংদাত, ভারতীয় 
মুসলমানদের রাজনৈতিক দর্শন চিন্তায় নৃতন দিগন্ত খুলে দেয় । ”২৪ 

এই দর্শন চিন্তায় উদ্দ কবি ইকবালের ( ১৮৭৩-১৯৩৮ ) প্রভাব অনন্বীকার্ধ। 
নজরুল ইকবালের কোনো রচনাংশের অনুবাদ করেননি বটে-_ফাসী বা উর্ছ-_ 
কোনো রচনারই । তবে তিনি যে ফাঁপিতে লেখ! ইকবালের উল্লেথযোগা কাব্য 
“শিকোস্বা পাঠ করেছেন তার প্রমাণ পাওয়। যায় তার সমস্ত বিভ্রোহাত্বক 
রচনায় । তাছাড়া, মহম্মদ স্থুলতানের অনূদিত শিকোয়া ও জওয়াবে শিকোয়ার 
ভূমিকায় তিনি মূল গ্রস্থের নে অনুবাদটি মিলিয়ে পাঠ করেছেন বলে স্বীকার 
করেছেন ২১ “ম্থলতানের শেকওয়। ও জওয়াবে শেকৃওয়ার কাব্ণানুবাদ পড়লাম 
শেকওয়। ও দ্ওয়াবে শেকওয়া পাশে রেখে 1৮২২ এছাড়। ইকবালের “আসরারে 


৪৩ 


খুদি' কাব্যটির পরোক্ষ ছাঁয়া নজরুলের 'বিক্রোহী' কবিতায় সুম্পই । যদিও: 
আসরারে খুদির তীব্র ইসলামপ্রীতি “বিজ্রোহী'তে নেই । তবে আত্ম! (5612)-র 
গভীর মূল্যবোধ উভয়ত ম্বীকৃত। ভঃ মযহারুল ইসলামের মতে, “আসরাৰে 
থুদির প্রথম দিকে আমি ব! ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের সাথে চিন্তার দিক থেকে 
'বিজোহী' কবিতার সাদৃশ্ত খুজে পাওয়া যায় । 0690 1060. 0100], 1110 
সুতরাং নজরুল ইকবালের প্রভাবের স্পর্শমান্র না] পেয়েও যে এমন একটা 
মৌলিক চিন্তাধারার পথ খুলে দিতে পারতেন না, এমন নয় ।” ১৩ পআসবারে: 
খুদি'র ছিতীয় অধ্যায়ে ইকবালের বক্তব্য £ “ইনসানের আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম- 
সম্মানবোধ জাগ্রত হওয়। দরকার । ঘার মধ্যে তা আছে সেই পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ 
হতে পানে । ৫ম অধায়ে লিখলেন ষে মানুষের মধো আত্মবোধ (খুলি ) 
আছে তার ভিক্ষ! চাওয়া! উচিত নয়। ৬ অধ্যায়ে আছে আত্মবোধ ( খুদি) 
যদি, প্রেমের (কর্ষের আতি) দ্বারা হয় স্থদৃঢ় তবে পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে 
নিয়ন্ত্রণে আনতে পাবে ।২৪ এই জাতীয় ভাবনা “বিক্রোহী কবিতার 
মর্মমূলে বিশ্ষিত। “বিদ্রোহী” কবিতায় মেহিতলাল তীর “আমি' নিবন্ধের 
দাবীদাওয়া আনছিলেন যখন, তখন কেন ষে নজরুল ইকবাল প্রসঙ্গ একবারও 
তোলেননি বুঝি না। বর্তমান মুজফ্‌কর আহম্মদের বিতর্কের পরে২৫ ও 
এ কথাটুকু যোগ করা৷ চলে যে “বিভ্রোহী'-তে মোহিতলাল ষতটুকু আছেন 
(যদ্দি আরে থেকে থাকেন) তার চাইতে অনেকগুণ বেশী ও গভীরভাবে 
আছেন ইকবাল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর বিদ্রোহী'তে হুইটম্যানের 
“9006 ০ 75501-এবর প্রভাব সম্বন্ধে আতাউর রহমান সাহেবের বক্তব্যও 
ও যথার্থ বলে মনে হয় £ 

“বিজ্বোহীতে উল্লাস, উদ্দীপনা. চাঞ্চল্য, অস্থিরত। ও কোলাহল বর্তমান, 
পক্ষান্তরে “সন্গ 'অফ মাইসেল.ক৬-এ হ্বদয়াবেগের সঙ্গে মিশেছে স্থপ্ চিন্তা- 
ভাবন। ও দার্শনিকত। | ছইটম্যান মননপ্রধান, নজরুল আবেগপ্রব্ণ। 

১) [10 996190160. __ [ 5869 081)06১ 19151) 51176. 

২) [ 000 ][ 210) 0০9.001995, 

৩) হু 10)0জ্য [ 200 815050, 

৪) [ 5085: 93 1 21009 01596 19 2150051, 

উদ্ধাত পংক্তিগুলি “বিদ্রোহী+-কে স্মরণ করিয়ে দেয় । কিন্ত সমগ্রভাবে বিচার 
করলে ছুইটম্যান অনেক বেশী বিস্তৃত, ব্যাপক ও গভীর ।”২৬ 


সমকালীন যে রাজনৈতিক দর্শন ইকবালের মধ্যে ( উদ” ও ফার্সি কাব্যে) 
রূপাস্িত হয়েছিল সমসামস্তিক নজরুলও ছিলেন তার শরিক ও সমর্থক নজরুল 
ইকবালের কাছ থেকে পেয়েছিলেন_- 


+ ওপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাব এবং গভীর মানবতাবাদ। 
* হিন্দুমুসলমানের মৈল্তী ব্যাপারে আস্থাশীলত! |২৭ 
* এবং একই সঙ্গে মুসলমান সমাজের এঁতিহ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা 
এবং মুসলমান সমাজের উন্নয়নের প্রয়াস । 
মুসলমানদের বর্তমান দুর্গতিতে বেদনাবোধ ও উজ্জীবনের পন্থা! নির্দেশ 
(শেষ তিনটি চিন্তা অন্ত গ্রধন্ধে আলোচা )। 


ইকবালের মানবতাবাদ এবং গঁপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাবের 
মিলিত রূপ নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনকে গড়ে তুলেছিল । নজরুলের বিল্বোহী 
আত্ম! ষেন ইকবালেরই ঈপ্সিত ঘোষণার প্রকাশ । তুলনীয় ছুই কবির বচনাংশ 
আশ্চর্জনকভাবে স্বগোত্রীয় বলে মনে হয় । ইকবাল বলেণ__ 

* নিজেকে নিক্ষেপ কর অগ্নিকুণ্ডে ইন্নের মত । 

* অগ্নি তুমি লেলিহান পরিপূর্ণ কর বিশ্ব তোমার আভায় দগ্ধ কর 
পৃথিবীকে নিজের দহনে ।২৮ 

“ঝড়' কবিতায় নজরুলকে বলভে শুনি £ 

* আমি বলি নবকের 'নাঝ' মেখে নেয়ে আয় জালাকুণ্ড সর্ষের হাশ্মামে২৯ 

“বিদ্রোহী” কবিতায় শোনালেন £ 

* আমি দাবানল দাহ, দহন করিব বিশ্ব ।৩০ 


নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতা। ও সঙ্গীতে রূস সমীকরণেও ভারতীয় আলং- 
কারিক নির্দেশ অগ্রা্থ কর। হয়েছে । এর মূলেও মস্তবত ফাসি ব৷ উদ্সাহিত্য। 
যূলত ইকবালের কবিতাবলীব প্রভাৰ থাক সম্ভব। বাঙালীর শ্বভাবন্থুলভ 
কারুণ্যে, াইকেলের বীররসে গীত গাইবার প্রস্াস ব্যর্থ হয়েছিল । হতো তা 
কিছুটা কবির অনিচ্ছায়। নজরুলের কাব্যে কিন্তু' বীর তথ৷ রুত্র বসের সঙ্গে 
করুণ নয় কেবল মধুর রসেরও মিশ্রণ ঘটেছে এবং ত) কবির স্বেচ্ছায় । 

এবং আশ্চর্যের ব্যাপার এরূপ ঘটনায়ও আমাদের কাব্যবোধ পীড়িত হয়নি । 
প্রাসজিকভাবে আমরা বিদ্রোহী কবিতার সেই বিখ্যাত অংশটিই উদ্ধার করতে 
চাই £ 


আমি বন্ধনহার। কুমারীর বেনী তন্বী নম্বনে বহ্ছি 
আমি যোড়লীর হদিমরোসিজ প্রেম উদ্দাম আমি ধন্ি ! 


আমি অভিমানী চির রা কাতরতা ব্যথা! সুনিৰিড় 
চিত চুম্বন চোর কম্পন আমি থর থর থর প্রথম পরশ কুমারী । 
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাছনি ছল করে দেখ] অন্থখন 
আরম চপল মেয়ের ভালোবাস! তার কাকন চুড়ির কনকন্‌।৩১ 
এই মধুব রুদ্রের মিলিত বর্ণনায় বাংল! কাব্যে নতুন ঘষে আম্বাদন-যোগ্যতা, 
যুক্ত হয়েছে তাই নজরুলের বিদ্রোহ দর্শনকে আশ্বাদ্য করে তুলেছে ইকবালের 
মত ' মধুর রসের মতো রুদ্র রস ইকবালেও প্রাপ্তবা ঃ 
+. প্রেমপন্থী চিত্ত মোর, এ ক্রন্দন প্রকৃতি আমার 
বোজ হারের হত শব্দিত ঝঞ্রায় আমি শুনি একা ৫নঃশবের স্থুর | 
সবুক্ষে শ্যানলে মোব মনোহর অবণা স্ন্দর, 
আমার বসন প্রান্তে সপ্ত আজো! সংখ্যাহীন গোলাৰ কু'ড়িরা।। 
* আমার ক্রন্দন ধারে শিশির সিঞ্চিত হল গোলাবের মুখ, 
নাগিসের ঘুমঘোর মুছে নিল মোর অশ্রুকণা। ৩২ 
নজরুলের “নতি হুথের উল্লাসে' কবতায়ও এই 'পুষ্পল উত্তেজন। খুঁজে 
পাই 
এ ধূমকেতু আর উদ্কাতে 
চায় স্থগ্টিটাকে উন্টাতে 
আজ তাই দেখি আর বক্ষে আমার লক্ষ বাগের ফুল হাসে। 
আজ হাগ্ল আগুন, শ্বপলে। কাগ্ুন, 
মদন মারে খুন মাথা তৃণ 
পলাশ অশোক শিমুল ঘায়েল 
কাগ লাগে এ দিকৃবাসে 
গো। দিক বালিকার পীতবাসে ।৩: 
অথচ ভঃ স্থশীলকুমার গুপ্ত এই রুদ্র ও মধুর রসের সমীকরণে কৰিতার বস- 
হানির কথা উল্লেখ করেছেন ।৩* কিন্তু জীবনের বেগবান ব্যাঙ্চিতে, বাঁররসের 
মধ্যে মধুর বস-মিশ্রিত হয়ে কাব্যিক দীপ্তি ধে বৃদ্ধি করে তার প্রমাণ গ্রীক 
মহাকাব্য ইলিয়ভ কিংবা। মহাভারতের একাধিক বর্ণনা। এই সিডি বরন. 
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রচনাকে মহাকাব্ক যহিম। দান করতে সহায়ক হয়। বিশ্রোহী.করিতার৪ এই 
রস সমীকরণকে এই ব্যাপ্ত ও নিরানক্ত জীবনবোধের আলোকে দেখতে হবে। 
সেখানে মিশে গেছে রুত্্ ও মধুর হ্বদয়াবেগ | মৃত প্রি সতীর দেহধারী শিবের 
তাগুব নৃত্যের দৃষ্তে অসীম প্রেমময় “শিব' ও অসহ শক্তিময় রুত্রের যুগ্ম-চিজ 
স্মরণে রাখলে বোধকরি নজরুলের এই বিপ্রোহী চিত্রটি আমাদের সম্যক উপলব্ধ 
হবে। 
উপনিবেশিক সাআজাবাদের বিরুদ্ধ মনোভাবে ইকবালকে বলতে শুনেছি-_ 
«“তোমর। খন বিদেশীর কাছে নতমন্তক হয়েছ? তখন তোমরা। তোমাদের 
দেহমন খুইয়েছে?।” ৩৫. এই ভাবনার সঙ্গে নজরুলের “উন্নতশির, 
"খাড়া গর্দান' কিংবা 'আপনারে ছাড়া করি না কারেও কুনিশ”-__মিলিয়ে যদি 
পড়ি তবে বুঝতে অস্থবিধা হুয় ন৷ নজরুলের বিক্বোহী শত্ব। কার বিরুদ্ধে মাথ। 
উন্নত করে ঈীড়িয়ে । অন্য প্রসজে নজরুলকে বলতে শুনি-” 
তুমি জান এ সত্যবাণী, 
কারুর পা চেটে মবিব না; কোনে? প্রভূ পেটে লাখি হানি 
কাটাবে না পিলে মরিব যেদিন মবিব বীরের মত 1৩৬ 
'চিরনির্ভয়' কবিতায় লিখলেন £ 
তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপ্লবী হাওয়া, 
“জেহাদ, রা বির মোর গান গাওয়া] । 


কোনে! আর কোনো হারা কোনে। আবরণ মোরে, 
কোনে শুংখল কোনে! কাবাগার রাখিতে নারিবে ধরে |5৭ 
“আনন্্ময়ীর আআগমনে' কবিতায় 
আজ দানবের বংমহলে তেত্রিশ কোটি খোজ! গোলাম, 
লাথি খায় আর চা্যাচায় শুধু দোহাই হুজুর-মলাম মলাম 1০৮ 
হিন্দু মুসলমান নিধিশেষে সকলেই কবির আক্রম্য এই কবিতায়। ইংরেজ 
শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ন। করে তার তাবেদারি করা এবং ধর্ম পালনের মধ্যে 
কোনো সম্পর্ক নেই। এই সাম্াজাবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোই 
দ্বরকারী কাজ বলে কবির মনে হয়েছে । তাই শুনি তার ক্ষিপ্ত কণঠত্বর £ 
উৎপীড়কে প্রণাম করে শেষে ভগবানে নমি 
হিজরে ভীরুর ধর্মকথার তণ্ডামিতে আসছে বমি ।৩৯ 
নজরুলের সাম্রাজ্যবাদ-বরোধী অন্ততম কৰিত। “ফবিয়াদ-এর মধ্যেও 
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ইকবালের শেকোয়ার স্পষ্ট অনুরণন । (লক্ষণীয় “ফবিয়াদ' শষের সঙ্গে শেকোয়ার 
শঙ্গগত মিল ) অবশ্ত শেকোন্নায় ইপলামের প্রতি ঈশ্বরের যে একদ। বকশ। ও 
সাম্প্রতিক বিরাগের কথ। আছে, “ফরিয়াদ' কবিতায় তা নেই। “ফরিয়াদ 
কবিতায় ইসলামিক প্রপঙ্গ বাদ রেখে নজরুল কেবল ঈর্ববের পৃথিবীতে 
ঈশ্বরভক্তের পীড়িত, নিধাতিত দশার কথা বারবার বলতে চেয়েছেন । এবং 
ঈশ্বরের দরবারে অভিযোগে উধধ্বমুখ হয়েছেন এইভাবে £ 

অন্যায় রণে ধার। ষত দড় তারা তত বড় জাতি 

সাত মহাবরধী শিশ্তরে বধিয়। ফুলায় বেহায়। ছাতি। 

তোমার চক্র রুধিয়াছে আজ বেণের রৌপাচাকায়, কি লাজ! 

এত অনাচার সয়ে যাও তুমি, তুমি মহা মহীয়ান ! 

পীড়িত মানব পারে নাকে। আর, সবে না এ অপমান ! 

কিংব! 

এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান 

মাগে প্রতিকার উত্তর দাও আদি পিত। ভগবান ।৪০ 

ইকবালের 'শেকোয্া”স্ শুনি £ 

কেন সয়ে যাব এ ক্ষতির পালা 

লাভের অস্ক নিবিকার? 

আগামী দিনের বুক ভবে কেন 

নেব অতীতের বিষাদ ভার? 


নিশ্চুপ কেন বৰ চিরদিন? 


আল্লার নামে নালিশ আমার 
হোক এই মুখ ধূলিধৃসর |৪১ 

“ফবিয়াদ' কবিতায়ও নজরুল ভগবানকে দায়ী করেছেন অত্যাচারী 
সাম্রাজ্যবাদী শাসক শোষকদের প্রতি সহান্গভূতিশীল বলে। ইকবাল তো 
রীতিমত কড়। কথ। শুনিয়ে দেন তার প্রতৃকে £ 

“কভী হমসে কভী গৈরোনে শনাসায়ী হৈ-_ 

বাত কহনে কী নহী কী তৃভী হরজাঈ হৈ। 

কখনো আমাদের সঙ্গে কখনো। অন্যদের সঙ্গে তোমার ভাৰ। কথাটা 


৪৮. 


'মুখে আনতে নেই--তুমিও তো! হর্জাঈ । “হরজাঈ' শবটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 
হচ্ছে সর্বব্যাপী ও সর্বত্রগামী। কিন্তু চলতি ভাষায় কথাটা বু পুরুষের 
শষ্যাগামিনী অর্থেই ব্যবহার কর। হয়|” 

এই সমাজসচেতন, মানবতার পক্ষপাতী নজরুল বিদ্রোহীর বিশি্ এক দর্শনে 
উপস্থিত হয়েছিলেন । তার এই আত্মদশনের সঙ্গে ইকবালের ভাবনার আশ্চর্য 
মিল দেখতে পাই । “আপবারে খুঁদ কাবো ইকবালের চিন্তা £ 

* বজ্র ও বিছাৎ সুপ্ত সম্মোহিত অন্তরে আমার । 

শিল1 আর সমতল পিষে ফেলে বয়ে যাই আমি । 

* যদিও কণিক। আমি তবু জানি খরপ্রভা সুর্য সে আমার 

সহ উষার দীপ্থি সঙ্গোপন মোর বক্ষমাঝে । 

[ অন্থবাধ্ধ £ ফররুখ আহমদ / ইকবালের নির্বাচিত কবিতা, ইশাকের। 
প্রকাশনা, ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৮০ পৃঃ, ৫৪, ৫১] 

“বিক্রোহী' ও “ঝড়' কৰিতাস্্ স্থর ও বরের সঙ্গে মিলে যায় এই বিশিষ্ট 
দরশশন। সমালোচক বলেন, নজরুল ইমলামকে পুরোভাগে রেখে বাঙালী 
মুসলমান ধখন জীবনের ভিত্তিহীনতার জন্য অভিযোগ তুলছে তখন ইকবালেৰ 
“শেকোয়া'র লঙ্গে আমাদের পরিচয় । নজরুলকে ভালে। লেগেছিল, ইকবালকে 
আরও ভালো লাগল । নজরুলের দীপ্তি অসাধারণ কিন্তু সেই দীপ্থির দহন 
আছে ্সিপ্ধত। নেই | ইকবালের কাবো জ্বালা আছে কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের 
সঙ্গে তার অসভ্ভাব নেই। তাই তা মূলত 'প্রশাস্ত এবং জীবনাম্ভূতিতে 
অতুলনাস় 11২৩ 

নজরুলের এই বিজ্রোহ দর্শনের সঙ্গে পাঁরচিত হলেই উপলব্ধ হবে বাংলার 
সমকালীন কবিদের মধ্যে, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ বাদে, নজরুল ছিলেন অনেক 
বেশী জটিল, বহুমুখী ও বেগবান জীবনদর্শনের আঁধকারী । অসাধারণ তীব্র 
আবেগ এবং নিষ্ঠুর বান্তবতার বাতাবরণ যুগপৎ তার'বিপ্রোহাস্বক কবিতায় 
পাওয়া ধাবে। পাওয়া যাবে সাধারণ মানুষের জন্য গভার মমত্ব ও বেদনাবোধ 
থেকে জাগ্রত, ভাঙার নেশায় উন্মত্ত স্থতীত্র উল্লাস. “এক হাতে বাকা বাশের 
'বাঁশরী আর হাতে বণতৃর্' আক্ষরিক অর্থে তীর বিদ্রোহী মেজাজকে প্রকট কবে 


তুলেছিল। 
এই বিশিষ্ট মানসিকতায় মান্যকে মহৎ করেছেন দেবতার মত, আর দেবতা! 


তথ! ঈশ্বরকে নামিয়ে এনেছেন মাটির মানুষের মধ্যে । এই ভাঙাগড়ার ভেতন্ব 


৪৯ 


জয়ে পেবিয়ে এমেছেন নজরুলের ঈশ্বর । অস্তরলোকে নিলি | 
ধর্ম, জাতি, বর্ণের উচ্চে নিঃসন্দেহে £ 
“তোমাতে রয়েছে সকল ধর্ম' সকল যুগাবতার 
তোমার হৃদয় বিশ্ব দেউল নকলের দেবতার ।৪» 
সেই ঈশ্বরকে নজরুল শ্রদ্ধা করেন। মানবতার মূর্ত প্রতীক সেই ঈশ্বরকে. 
ধর্ম সংস্কারের বেড়াঙাল থেকে বের করে হ্ৃায়ে প্রতিষ্ঠ। করেই তিনি বলেন £ 
“আপনারে ছাড়া করিনে কাবেও কুনিশ'৪৫ 
তার দর্শনে-_ এই “আমি-কে কেউ কারাগারে আবদ্ধ রাখতে পারে না। 
কেনন! সে যে স্বয়ংই “তরুণ ঈশান' | তাই কৰি গেক্ে ওঠেন £ 
হ] হ। হ] পায় যে হাপি 
ভগবান পরবে ফাসি? 
শিখায় এ হীন মন্ত্র কেরে ?৬ 
আর সেই এক আল্লাহ ছাড় কারোর বান্দা ন। হবার কথ। তিনি শোনান 
বারবার । এই স্তর অবধি পৌছতে পারলে নজরুলের বিদ্রোহের মজেও ইকবালের 
মত 'ধর্ের স্থির সত্যে ব সাধুজা ও সঙ্গতি আবিষ্কার করা যেতে পারে। তখন 
আঁর নজরুলের বিদ্রোহে কেবল দহনজ্বালাই দেখবে ন। (সৈয়দ আলী আহসান 
যেমন দেখছেন ) দেখবে প্রশান্ত ও অতুলনীয় জীবনাহুভূতি । যে অনুভূতি 
থেকে নজরুলকেও লিখতে হয় £ 
"আল্লাহ্‌, ছাড়া কাবে। কাছে কভু শির কারওন৷ নীচু? 
এক আল্লাহ্‌ ছাড়া কাংারও বান্দ। হবেনাঃ বল, 
দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী কৰিরিছেছে টলমল । 


এক আল্লারে ছাডা পৃথিবীতে করোণ। কারেও ভয় 

দেখিবে অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয় ।”8৭ 
নজরুলের এই বিত্ৌহ দর্শনে আমরা আগেই বলেছি, যুক্ত হয়ে আছে 
গভীর মানবতাবাদ | এই মানবতাবাদের সাথে পরিচিত ন1 হলে নজরুলের 
বিজ্রোহ দর্শনের বোধ অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। ইকবালের মানবতাবাদী চিন্তার 
মজে নজরুলের মানবিকতাবাদেরও সাধুজ্য বর্তমান। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে 
যে, রুশ বিপ্রব, রাশিয়ার মহাঅত্যুখানের সঙ্গে ইকবাল ও নজরুল উভয়ে পাঁরচিত 
ছিলেন । চাধী মজুর শ্রমিকের উত্থান, তাদ্রের সোচ্চার দাবী উভয়েই স্বীকার 


কঠেছেপ, প্রচারও করেছেন । কন্ত কেউই ছিলেন না আক্ষরিক অর্থে মার্কসীয় 
দর্শনের প্রায়োগিকতায় চেষ্টিত। কার্ল মার্কসের উদ্দোস্তটে ইকবাল কবিতা৷ লিখলেও 
লেখানে মার্কসকে বস্তবাদী দার্শনিক বলে অভিহিত কর] ছাড়া। তার অন্ত কোনো 
রূপ প্রশংসা করেননি ।৪৮ নজরুল সম্বন্ধেও সমালোচক বলেন, নজরুল 
লেনিনের বিদ্রোহের তথ! বিপ্রবের দিকটার দ্বার! প্রভাবিত হলেও তাত্বিক 
সাম্যবাদের দ্িকটায় আকৃষ্ট ছিলেন না৷ । ৪৯ কেননা ইকবাল এই মানবতার 
পথ বেয়ে চলে গিয়েছিলেন অবহেলিত মুপলমান সম্প্রদায়ের উন্নাতি বিধানের 
ভাবনায় আর নজকল ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণান্ত্রে 15920190-এর প্রশাস্তিতে। 
তবু একথ। সত্য যে মানবতাবাদী ভাবন1 উভয্ব কবিকে কাছাকাছি এনেছিল । 
উভয়ের অস্তবে সঞ্চাবিত হয়েছিল এক জ্বলস্ত অশান্তি, এক অন্তহীন অস্থখ ! 
এবং এর মুলে মার্কসীয় দর্শন গভীর ও প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল । নজরুলের 
বিভিন্ন কবিতা মার্কসীয় ভাবনার স্পষ্ট প্রভাব দেখতে পাৰ আমরা, আর 


'ফরমান-ই-খুদী' কবিতায় ইকবালও লিখেছেন ঃ 
ওঠ, ছুনিয়ার গরীব ভূথারে জাগিয়ে দাও 
ধনকের দ্বারে ত্রাসের কাপন লাগিয়ে দাও। 


কিষাণ মজুর পায়ন। যে মাঠে শ্রমের ফল 
সে মাঠের সব শশ্তে আগুন লাগিয়ে দাও ।৫০ 
কিষাণ মজুর দরিদ্র মানুষের জীবনের সাথে পরিচিত নজরুলও সাম্যের গান 
গেয়েছেন । তার ব্যক্তিজ্রীবনের দাবিপ্র্য-কঠিন কৈশোরিক অভিজ্ঞতা, যৌবনে রুশ 
বিপ্লবের ঘটনাবলীর পড়াশুনা এবং কর্মজাবনের স্থচনায় বন্ধু মুজফফর আহম্মদের 
মত কমুৃনিস্ট নেতার সংসর্গ ঘটে হুল বলেই নজরুল নিপীড়িত মানুষের অস্তর- 
লোকের রেদনাকে উপলব্ধি করেছিলেন সম্যকভাবে। ইকবালের সাহিতা- 
হৃষ্টিও হয়তো। তাকে এ বণাপারে সাহাযো করেছে । কিন্ত ইকবালের হাত ধবে 
নজরুল এহ মানবতার দীক্ষা নেননি এট সতা । কেবল মনে রাখা দরকার-- 
নজরুল ও ইকবাল কত কাছাকাছ ছিলেন নিপাড়িত মানবজনের আশা 
আকাক্র। শ্বার্থ ও পরিশ্রমের । কত দরদী । 
নজরুল (লখেছেন £ 
দরিদ্র মোর পরমাত্বীয়, দরিদ্র প্রিয়তম । 
যতদ্দিন মোর লেখার শক্তি রবে 


ঘতদ্দিন আনি বেঁচে বব এই ভবে 
উহাৰেরি কথ। লিখিয়1 যাইব, কহিব ওদেবি কথ। 1৫, 


৫৯ 


দ্বাৰিজ্য* কবিতার়ও এই দারিদ্র্যকে মহতম মর্ধাদায় উন্নীত কবে দেখেছেন 
-কবি। ্দারিত্য* কবিতার স্থটি সম্বন্ধে তথ্য দিয়েছেন আজীজ আল 
আমান সাহেব £ 
“রুষ্চনগরে থাকাকালীন সময়ে কবি নিদারুণ অর্থকষ্টরের মধ্যে পড়েন। 
আর কোন্‌ দিনই ব| তীর অবস্থা সচ্ছল ছিল! দারিত্র্য কবিতাটি এই সময়ে 
রচিত ।৮ ৫২ 
১৩৩৩ অগ্রহাস্িণঃ কলোল (৪র্থ বর্ষ অষ্টম সংখা) পত্রিকায় দাবিত্রা কবিতাটি 
ুক্রিত হয়। ডি. এম্‌. লাইব্রেরীর সঞ্চিতা নৃতন সংস্করণে (১৩৯১1 কাবতাটির 
বচন। তারিখ দেয়া আছে--২৪শে আশ্বিন, ১৩৩৩ । (প্রাণতোষ চট্টোপাধায়ও 
“কাজী নজরুল ইসলাম" গ্রন্থে এই তারিখ দিয়েছেন, পৃঃ ১০৪, এ মুখাজী ) আর 
মুজফ্ফর আহম্মদ বলেছেন কবিতাটি কল্পোলে ছাপ1 হবার কদিন আগেই 
রচিত।৫ কবিতাটি সিন্ধু হিন্দোল কাব্যের অন্তর্গত। 
তথ্য আছে, ১৯২৬ সালের প্রথম থেকেই নজরুল কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু 
করেছিলেন । এবং যথেষ্ট আর্থিক ছূর্গতির মধ্যে ছিলেন। দারিদ্র্য কবিতার 
জন্ম এই সমস্রকার দারিত্র্যপিষ্ট মানসিকতা খেকে । এই জাতীয় মস্তব্যের 
আংশিক সত্যতা শ্বীকার করেও বলতে হয়, নজরুলের আবাল্যের দাঁ“রদ্য পিষ্ট 
জীবনবোধই এই কবিতায় ভাষাবূপ লাভ করেছে, কেবল কৃষ্ণনগরের দারিত্রাদশ। 
থেকে জাত মনোভাব নয়। শ্রধু তাই নয়, সমকালের লেখা 'মৃত্যুক্ষুধা 
উপন্াসে দ্যরিত্র্যাকুষ্ট যে সব নরনারীর ছবি দিয়েছেন নজরুল তাও তার 
চোখের দেখা! জগতেরই । এদের জীবন থেকেই উপলব্ধি হয়েছিল তাঁর 
“দাবিদ্র্য অসহ 
পুত্র হয়ে জায়। হয়ে কাদে অহরহ 
আমার ছুয়ার ধার ।”৫৪ 
অতএব একথ!। মানতে হবে যে, দারিদ্র্য কবিতায় সেই পময়কীর অভাব 
অনটনের খবর নেই কেবল । এবং নেই এককভাবে অভাবী নজরুলের দাবিত্রয 
বন্দনা । কবির সমকালীন নিম্নবিত্ত মাম্থষের জীবনবেদ হয়ে উঠেছে 
এ কবিত]। | 
কলোল গোষ্ঠীর কবিরা সমকালে কাব্যে ও কবিতায় দারিত্র্যের থে উগ্র ও 
পৌণঃপুশিক ছৰি দিচ্ছিলেন নজরুলের 'দারিজ্র্য: কবিতায়ও সেই যুগ প্রেক্ষা- 
পটের কিকিৎ তাপ ধে লাগেনি তা নয় 1৫৫ ভবে স্বীকার করতে বাধা নেই 


€ 


নজরুলের দারিদ্র্য বর্ণনার মধ্যে কেবলই অন্ত লেখা থেকে অন্প্রাণিত হয়ে; 
'দেখে লেখা' ব্যাপারট1 ছিল ন1। ছিল ব্যক্তিগত উপলব্ধির বম্রূপায়ণ ৷ তাই 
রবীন্দ্রনাথ খন কলোল গোষ্ঠীর দারির্র্য সংক্রান্ত লেখালেখিকে বাড়াবাড়ি 
বললেন৫৬ তখন আকৈশোর রবীন্্রক্ত নজরুল হিতাহিত জ্ঞানশৃন্ত 
লক্ষোভ মন্তব্য করেন £ 

“তার কাছে নিবেদন, তিনি ধত ইচ্ছা বাণ নিক্ষেপ করুনঃ তা৷ হয়তো! 
সইবে, কিন্তু আমাদের একান্ত আপনার এই দারিক্র্যযস্ত্রণাকে উপহাস করে যেন 
আর কাট! ঘায়ে স্থনের ছিটে না৷ দেন! শুধু এই নির্মমতাট। সইবে ন11”৫৭ 

ডঃ স্থশীলকুমার গুপ্ত “দাররত্র্” কাবিতাটিকে নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা! 
বলেছেন।৫৮ কবিতাটি সম্থদ্ধে তিনি আরও ছুটি প্রশংসা যোগ করেছেন-_ 

* আবেগের সঙ্গে অলংকরণের এক চমৎকার সঙ্গতি । 

* স্বাভাবিক রোমার্টিকতার সঙ্গে বাত্তববোধের হরগৌরী মিলন ।৫৯ 

আর কবিতাটির বিরুদ্ধে বলেছেন, “ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্রতা 
কবিতাটির মহত্ব ক্ষুপ্ন করেছে ।”৬০ সমালোচনার হাম্তকর আত্মবিরোধটুকু 
সতর্ক পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে ন1 নিশ্চয়ই | গুণের কথা বলতে গিয়ে যে বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করেছেন, (ত্বাভাবিক রোমাটিকতার সঙ্গে বাস্তববোধের হবগৌরী 
মিলন) আবার দোষের কথা বলতে গিয়েও সেই বৈশিষ্টোরই ভাষান্তরিত বূপ 
(ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্রত1) ব্যবহার করেছেন তিনি । নিরপেক্ষতা 
রাখতে গিয়ে শ্ববিরোধী হয়ে পড়েছেন সমালোচক । 

প্বাবিজ্র্য' কবিতায় অবশ্ঠই এক রোম্যাট্টিক সুন্দর জীবন্বোধের স্বপ্ন সম্পন্ন 
কর্ব দাবিত্রের নিষ্টুর পীড়নে বিদ্ধ হবার তিক্ত অভিজ্ঞত] ব্যক্ত করেছেন। এর 
মধ্যে ভাবের বৈপরীত্য ও চিন্তার অসংলগ্নতা' কোথায়? এবং দারিক্র্যই 
পরমাস্বীয়্ হয়ে উঠেছে কবির । হয়ে উঠেছে “শৈব সুন্দর" | 

ধৃতুরা গেলাস/ভবিয়! করেছি পান নয়ন নির্ধাস৬১-কৰি বলেন। তাই 
শারদায় সানাই-এর আগমনীতে তিনি শোনেন--নাই, নাই' ধ্বনি। 

দারিদ্র্য কবিতায় দারিজ্র্যকে মৃতিময় করে তুলতে কৰি কয়েকটি চিন্রকল্প 
ব্যবহার করেছেন । দা তাপস, খধি, ক্ষমাহীন ছুর্বাসা, বৃতৃক্ষ, নির্মম, 
কাঠরিয়। ইত্যাদি। এই কবিতায় এক উত্তেজক, জাল! ও নেশাযুক্ত জীবনের 
প্রতি আকাঙ্ষাঁ-কবির জীবনবোধকে প্রকাশ করে। অভাব অনটনযুক্ত 
জগতের আম্বাদ্য জীবনযাত্াই কবির কাম্য। নিজের উপলন্িকে দাবিক্র্ের 


৫৩ 


জবানীতে বলিয়ে দিয়েছেন কবি। দারিত্র্যর মৃখ থেকে যে শিল্পীত সত্য বেরিয়ে 
আসে ত। আসলে কবিরই অভিজ্ঞত। 
“ মুঢ শোন 

ধরণী বিলাসকুঞ্জ নহে নহে কাবো, 

'অভাব বিরহ আছে, আছে দুঃখ আরো, 

আছে কাটা শষা। তলে বাহুতে প্রিপ়্ার 

তাই এবে কর ভোগ ।”৬২ 
বিলাসের আড়াল নম্ব, অভবেবের অলজ্জাই মান্ষকে দেয় বিশ্বের দরবারে 


আত্মপ্রকাশের ছুরস্ত সাহস ও শক্তি । উপলদ্ধিতে জাগায় মরণবরণের পৈশাচিক 


উল্লাস। 
সমাজসচেতন কবি বাংল! দেশের এক উল্লেখষেণগা উৎসব-_ছূর্গাপুজার পট- 


ভূমিকায় শারদ প্রকৃতির রূপ মাধূর্যের প্রেক্ষাপটে এনেছেন নিষ্টুর দারিজ্যের 
অনুষঙ্গ । আর চতুর্দিকের এ আনন্দ সমারোহে এই মিলনে€ মহালগ্নে কৰি বলেন, 
“মোর অধিকার/আনন্দের নাহ লাহি। দাঁরিদ্রা অসহ/পুত হয়ে জায় হয়ে কাদে 
অহর্হ/আমার ছুয়ার ধরি ।'৬5 সমস্ত কবিভাটির মধ্যে যদি কোনো সৌনর্য 
থেকে থাকে তবে ত। এইখানে-এই আনন্দ ও সৌন্দযের মদির পরিলদেশে সুর 
ভঙ্গের, বেস্থুর বীণার মত বেজে ওঠার বিরুদ্ধ রলাবেদনে | 
অক্ষ্রবৃত্তে নজরুলের শিল্পসার্থকত। কমই | তবে “দারিদ্র্য কবিতাটি নজরুলের 

সেই বিরল সার্থকতার অন্যতম প্রমাণ। দারিদ্র্য কবিতার সমিল প্রবহমান 
অক্ষববৃত ছন্দ এবং শব্দ ও চিত্রকল্পের স্থৃচিস্তিত ব্যবহার কবিতাটিকে নজরুলের 
উল্লেখ্য কৰিতালীর অন্তর্গত করেছে । কবিতার শেষে কয়েকটি পংক্তি (কে 
বাজাবে বাশী? /কোথ। পাব আনন্দিত হ্বন্দবের হাসি? !কোথা পুম্পাসব ? )৬৪ 
একই ছন্দে লেখা। রবীন্দ্রনাথের “বিদায় অভিশাপের' (১৮৯৪) কিছু অংশের 
অন্থষক্গ নিয়ে আলে । যদিও ছুটি রচনার ভাববস্তর তৃলনা চলে ন! তরু বিশেষ 
ভ্িটুকু তুলনীয় : 

“তাই বলে স্বর্গন্থখ 

কোথা পাব, কোথা হেখ। অনিন্দিত মৃখ 

স্থর ললনার? 


হাসি? হায় সথা, এতো। শ্বর্গপুরী নয় 
পুষ্পেকীটসম হেথা বাঞ্ছ। জেগে রয় 
মবমাঝো"- বিন 

হেখায় হলভ নহে হালি।”৬৫ 
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কবিতাটির ছন্দ সম্বন্ধে সবশেষে একটি বিরুদ্ধ কথা৷ ন৷ বললেই নম্থ। 
কবিতাটির ৮+৬-এব মাত্রাবিস্তামে রচিত প্রবহমান পয়ারের ধরন অনেক 
সমস্ক ক্লাস্তিকর। কেননা, কবিতাটিতে ভাবের প্রবহমানতা। বেশীক্ষণ বজায় 
থাকেনি। যে কোনে প্রথম পংক্তির শেষ ৬ মাত্রার পর্ব থেকে পৰবর্তী 

২ক্কির প্রথম ৮ মাত্রার পর্বের মধ্যেই বেশীর ভাগ সময় ভাবনা খণ্ডিত, তথা 
সমাপ্ত হয়েছে । ফলে ববান্ত্রনাথের হাতে এই ছন্দ যেমন দীর্ঘ প্রবহমানতাৰ 
দরুণ আবেগবহ ও অক্লান্ত হতে পেবেছে, দারিদ্র্য কবিতায় তা আনতে সক্ষম 
হননি নজরুল । সতর্ক পাঠে ছন্দের ব্যাকরণ-অতিক্রমী এই ক্রটি সংবেদনশীল 
কানে ধর পড়বেই । 

'দাবিদ্র;' কবিতার স্থজ ধরে আমাদের মনে পড়ে ধাবে নজরুলের আরে। 
কিছু মানব্দবদী কবিতা। ও গানের প্রসঙ্গ | “দারিদ্রা' কবিতায় তার বক্তব্য ছিল, 
সর্বহারা বলেই দরিদ্রের উন্নতশির বিদ্রোহী হতে কোনে। বাধ। নেই। 
মার্কস ও এজেলস্‌ বলেছেন, শৃংখল ছাড়া। প্রোলেতারিয়েতের হারাবার কিছু 
নেই । জয় করবার জন্য রয়েছে সারাজগং* | 

[ মার্কস+এঙ্গেল্সঃ কখৃনি্ই পার্টির ইশতেহার, মূল গ্রন্থ, কাল'মারকস 
ফেভারিক এক্ষেলস-রচনা সংকলন, ৰিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশনা) মস্কো, 
পৃঃ ৫৭ ] এই সর্বহারাদের চারণ কৰি নজক্লও মিছিলে-মিটিং-এ গান 
গেয়েছেন 2 

“ওঠরে চাষী জগঘ্বাসী ধর কষে লাঙ্গল। 
আমরা মবতে আছি ভালে। করেই মরব এবার চল ॥ 
( তুলনীয় £ যতান্ত্রনাথ সেনগুপ্রর “ফেমিন বিলিক' কবিতা) 


আজ জাগবে কিষাণ ! সব তে। গেছে কিসের ব1! আর ভয়? 
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার স্থধার জগৎ জয় ।”৬৬ 
আর একটি কবিতায়ও শোনালেন এই চাষীদের জাগরণের কথ : 
“তোর হাঁড়ির ভাতে দিন রাতে থে দস্াদের হাত 
তোর বক্ত শুষে হোলে। বণিক : হল ধনীর জাত 
তাদের হাঁড়ে ঘৃণ ধরাবে তোদের এই হাড় 
তোর পাঁজরার এ হাড় হবে ভাই বুদ্ধের তলোয়ার ।৬৭ 


৫৫ 


কয়লাখনির দেশের কবি দেখিয়ে দিলেন হাতুড়ী শাবল ধর শ্রমিকদের 
ৰাত্তব রূপ। অহ্বান জানালেন তাদের £ 
ও ভাই আমরা মায়ের ময়ল। ছেলে, কয়লাখনির বয়ল। ঠেলে, 
যে অগ্নি দিই দ্িথ্িদিকে জেলেবে, 
এবার জালবে জগৎ কয়ল। কাটা ময়ল! কুলির সেই অনল 
ধর হাতুড়ি তোল কাধে শাবল 1৬৮ 
'শ্রমিক মন্জুর' কবিতায় লেখেন নজরুল £ 
ষে বাড়ীতে থাক, তার গ্রতি ইটে রক্ত মাখানে! কার? 


তোমা কানা পার বত 


কক এ গড়ে, তোমর। সেখানে রাজা, 
আমাদের চালে খড় নাই একি পারিশ্রমিক সাজ? 
কেন রহি মোরা! বন্তিতে অস্বস্তিতে চিরদিন ? 
কেন এ অভাব, রোগ দাবিদ্রা চিত গ্লানি মলিন ? 
শিক্ষা! পাই ন। দীক্ষ1 পাই না, ক্ষুদ্র কি তাই বলে? 
মোদের মাঝেও সকলের মত আত্মার জোতি জলে ।৬৯ 
এই জ্যোতিম্মান আত্মার সম্মিলিত বিপ্লব কবির কাজ্ফিত। রাজনৈতিক 
পরাধীনতার বিরুদ্ধে নয় শুধু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অসম ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও 
কবির সোচ্চার বিদ্রোহ ॥ অর্থনৈতিক সাম্যর স্বপ্লে কবি লেখেন £ 
“মোদের প্রাপ্য আদীয় করিব, কবজি শক্ত কর, 
গড়ার হাতুড়ি ধরেছি, এবার ভাঙার হাতুভি ধর।,0 
একই ভাবনার প্রতিধ্বনি অনেক বেশী মাআয় শিল্পিত রূপে বেজেছে 
«কুলি মজুর কবিতায় । “কুলি মজুর' কবিতায় মানবতার অসম্মানে ও লাঞনায় 
বিক্ষ্' কৰি সত্তার সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। “সাম্যবাদী” কবিতা 
গচ্ছের সর্বশেষ কবিতা। “কুলিমজুর' ৷ “সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছ রচনার সময় 
কবির কার্ধাবলীর একটু পরিচয় গ্রহণ দরকার ঘা কিনা এ কবিতাগুচ্ছ 
বচনার পটভূমি নির্মাণ করেছিল । 
১৯২৫ সালের নভেম্বর মাসের দিকে নজরুল এবং তার কয়েকজন বন্ধু 
(কুতুব উদ্দীন আহমদ, হ্মস্তকুমার দরকার ও শামহুন্দীন হুসয়ন ) 11০ 


€ত 
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করেন। এই দলের প্রথম ইশতেহার কাজী নজরুল ইদলামের দস্তখতে 
প্রকাশিত হয়েছিল। এই পার্টির মুখপত্ররপে ১৯২৫-এর ২৫ ডিসেম্বর 
লাঙ্গল-এর প্রথম সংখ্য। প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার জন্তও ববীন্্রনাথ একটি 
কবিতা লিখে দিয়েছিলেন । কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে সংগ্রহ কৰে 
দিম্বেছিলেন শৌমেজ্রনাথ ঠাকুর.। কবিতাটি হল-_ 

জাগে জাগে বলরাম 

ধরে। তব যরুভাঙ। হল 

' প্রাণ দাও, শক্তি দাও 

স্তব্ধ কর ব্যর্থ কোলাহল । 

লাঙ্গলের প্রতি সংখ্যায় প্রথমেই ববীন্রনাখের এই আশীর্বাশীটি ছাপা থাকত।৭১ 
প্রধান পরিচালক নজরুল এবং সম্পাদক মণিভৃষণ মুখোপাধ্যায় । “লাঙ্গল' এব 
প্রথম সংখ্যাতেই ছাপ! হয়েছিল “সাম্যবাদী । মুজফফ.র আহম্মদ সাহেব তথ্য 
দিয়েছেন লাম্যবাদী। রুশতাবায় অনূদিত হয়েছিল বলে তিনি শুনেছেন।৭২ 
“সাম্যবাদী” হুগলীতে থাকাকালীন বচন1। “সর্বহারা' কাবাগ্রস্থের অন্তর্গত 
'সামযবাদী' কবিতাগুচ্ছ মার্কসীক়্ প্রোলেতারিয়েতের ভাবনারই প্রকাশ মনে হয্ব। 
সাম্যবাদী বচনাকালে তার এক গুণমুগ্ধ পাঠককে লিখেছেন £ "আপনি 
কি আমার বর্তমান লেখাগুলে। পড়েছেন? আমি জানিনা লেখা প্রাণহীন 
হচ্ছে কিনা ।**-***আমার লেখার উন্দামতা। হয়তো কমে আসছে--তার কারণ 
আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে । আপনি কি আমার পাম্যবাদী পড়েছেন ? 
*-০০৭, আমি আমার মনের কুঞ্চে আমার বংশীবাদকের বিদায় পদধ্বনি আজও 
শুনতে পাইনি । তবে তার নবীনতর স্থর শুনেছি। সেই সবের আভাস 
আমার 'সাম্যবাদী'-তে পাবেন ।”৭৩ “কুলিমজ্ঞুর” কবিতায় নজরুল অর্থনৈতিক 
দিক থেকে শোষিত মানুষের সপক্ষে ঘেভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এবং 
যেভাবে শোষিত মান্ষের' ছবি একেছেন তাতে তার ভাবনায় মার্কসীক়্ 
অর্থনীতির প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় ॥ শ্রমিককে বেতন দেবার নাষে যে প্রতারণ। 
কর। হয় মার্কসের মৃত নজরুলেরও | মনে হয়। নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়ে 
শ্রমিককে খাটিয়ে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে ধনিকদের মুনাফা এবং মূলধন বৃদ্ধির 


উৎস। নজরুল লিখেছেন £ 
“বেতন দিয়াছ চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল। 


কৃত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল।”৭৪ 
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“মার্কস মূলধনের গায়ে দেখেছেন “বক্ত আর কেদ? নজরুল দেখেছেন 
ধনীদের প্রাসাদে শ্রমিকের রক্ত ।*৭৫ 


কার খুনে রাড? ঝুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা 1৮৭৬ 
শ্রমিকের রক্তক্ষয়ী শ্রমের যূল্যেই ধনিক সভাতার রেল, স্টামার, কলকারখানা, 
পঈগনচুষ্ী, মিনার প্রতিষ্ঠিত। ফলে স্পষ্ট ঘোঁষণা করেছেন এই পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা তাদের ওপর থাকার বখ। যাঁদের পরিশ্রমে পরিণতি লাভ করেছে 
নভ্যতার এত উন্নতি £ 
তোমারে দেবিতে হইল ধাহারা মজুর মুটে ও কুলি 
তোমারে বহিতে যারা! পবিত্র অঙ্গে লাগালে! ধূলি 
তারাই মাস্থষ তারাই দেবতাঃ গাহি তাহাদের গান। 
তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান ।*** 
সিক্ত যাদের সার দেহমন মাটির মমতা। রসে 
এই ধরণীর তরণীর হাল রবে তাহাদেরই বশে 1৭৭: 
অর্থনৈতিক শ্রেণী-সচেতনত। নজরুলের বিভিন্ন কবিতায় থাকলেও 'সাম্য- 
বাদী'র অন্তর্গত কুলিমজুর কবিতাটিই অধিকতর শিশ্পসার্থক । নিখিলের 
বেদনা আর্ত পীড়িত মানুষের খুন মেখে যে রক্তিম অরুনোদয়ের স্বপ্র দেখেছেন 
নজরুল ত। পরবর্তী কৰি স্থকাস্তের প্রত্যক্ষ কম্ুনিষ্ট ভাবনার কবিতাগুলির 
পূর্বস্থবী নিঃসন্দেহে । কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, স্থকান্ত তার কাব্যসম্তারের 
কোথাও তীব্র জীবন সংরাগের কবিতা রচয়িতা নজরুলের নাম পর্যস্ত করেননি। 
গাদ্ধিজীকে নিয়ে কবিত। লিখলেও স্থৃকান্ত নজরুল সম্বন্ধে নীরব । এই নীরবতার 
কারণ বোধ করি দ্বোর কমুনিষ্ট স্কান্তর কংগ্রেসের সাহাষ্যপ্রত্যাশী ভোটযুদ্ধে 
অবতীর্ণ ৭৮ বা অবশেষে আধ্যাক্সিকতায় আশ্রিত নজরুল সম্বন্ধে অনীহা |. 
যাই হোক্‌ ন। কেন, বাংল। সাহিত্যে বাঁজনীতি সচেতন বামপন্থী কবিতা 
রচয়িতা হিসাবে নজরুলই দুঃসাহসী পথিকৎ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রান 
সমকালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তার ছুঃখবাদী কবিতাগুলি লিখেছিলেন কিন্তু 
সেখানে প্রত্যক্ষ কোনে। সামাজিক শ্রেণীচেতন। বা রাজনৈতিক বিদ্রোহ 
ছায়া ফেলেনি। নজরুলই এ ব্যাপারে সচেতন কর্মী । শুধু অর্থনৈতিক 
শ্রেণীবৈষম্য দূরীকরণ নয়, নজরুল চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে বিভেদের বেড়াজাল 
তুলে দিতে । এই বিভেদের জাল মান্যকে আই্রেপৃঠে বেধেছে-_তিনি বুঝে- 
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ছিলেন। মানুষের অহমিকা, জাত্যাভিমান, অন্ধসংস্কার সমাজে স্থাট করেছে 
গভীরতর সব সমস্যার । আমাদের অভ্যন্ত সংস্কার আমূল বদলাবার জন্ত 
চেষ্টিত ছিলেন কবি। তাই “সাম্যবাদী'র কয়েকটি উল্লেখ কবিতায় তিনি 
নির্বাচন করেছেন--কবিতাঁর মুখবন্ধে--আমাদের জীবনবোধেরই আলোচন|। 
উদ্দেশ্য নিরপেক্ষ নয় এসব কবিত। বল] বাহুল্য । এবং বস্তবাদী সাহিত্য 
বিচারের মুল্য স্বীকার করলে এইপব রচনার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে অস্বীকার 
কর। যাবে না। এবং এও ম্বীকার করতে হবে, এই জাতীয় প্রত্যক্ষ সমস্যাবলী 
নিয়ে সরানরি বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নজরুল একাই। 
আর বোধ করি কবিতার আঙ্গিকে সেই যুদ্ধ ঘোষণ! যতখানি শিল্পা সার্থক হওয়। 
মন্তব, নজরুল সেই সম্ভাবাযতা৷ স্পর্শ করেছেন। 

পাম্যবাদী'র অন্তর্গত কবিতাগুলির বক্তব্য কয়েকটি ভাগে বিভক্ত £ 

(১) সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেশ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে বিদ্বোহ। (কুলিমজুর ) 

(২) হ্গ্িকে অবহেল। করে ঈশ্ববান্ুসন্ধানের মধ্যে মানুষের ষে বিভ্রাস্তি 
সে সম্বন্ধে মন্তব্য। (ঈশ্বর) 

(৩) মাঁছষ এবং দেবতার সম্পর্ক ।" অর্থাৎ মানৃষকে অবজ্ঞা করে 
দেবতার মন্দির মসজিদে তার অনুসন্ধান ও অর্চনা) আর দবিদ্র মানুষকে 
অবহেল। করে যে মোল্লাতন্ত্র তার বিরুদ্ধে পোচ্চার বিজ্রোহ। (মান্য ) 

(৪) রূপরস সৌন্দর্যময় এই পৃথিবী, কামনাময় এই বন্থপ্ধরায় মানুষ 
অসহায়ভাবে আত্মদমপিত। মাটির ম্বাভাবিক আকর্ষণেই মানুষ মুধ্ধ ও 
বিভ্রান্ত । এরূপ অবস্থায় মানুষ নম কেবল স্বীয় ফেরেন্তারও মোহাবিষ্ট 
হওয়া অবশ্তভাবী-এ জাতীয় জীবন সংরাগময় সত্যবচন উচ্চারণ করার 
ছুঃসাহস। (পাপ) 

(৫) সমাজে বাঁরাঙ্গন। যেহেতু কামনাময়ী নারী তাই কামনার পন্ককৃণ্ 
বারাঙগনাকে দ্বণা করাই স্বভাবধর্ম আমাদের । নজরুলের বক্তব্য, এই কামনা 
কৃষ্টি-মুলেঃ আমাদের জন্মের ইতিহানে বিজড়িত। অতএব বারাঙ্গনাকে ঘ্বণ। 
করার অধিকার আমাদের নেই। (বারাঙ্গন।) 

(৬) আমাদের পুরুষশাঁপিত লমাজে নারীর অধিকার সংকুচিত ও 
খর্ব। (মুসলমান লমাজে তে] নারীকে পর্দার অন্তরালে বন্দিনী করে দেওয়। 
হয়েছে।) নারীকে অশিক্ষা, অন্ধ কু-সস্কার ও অবজ্ঞার মধ্যে রাখার 
বিরদ্ধে নদ্রুল। আমাদের সভ্যতার মর্ধে মধুরম ও পৌন্দর্য-সঞ্চারে নাবীৰ 


€৯ 


সভূষিক। ব্যক্ত করেন কবি। “কুলিমজুর' কবিতার প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচিত! 
বর্তমানে সাম্যবাদীর দ্বিতীয় বক্তব্য-থেকে আমাদের আলোচন!। 

(২) ঈশ্বর তথ। শ্ষ্ট। তার স্্টির মধ্যে নিত্য প্রকাশিত । ববীন্দ্রনাথের- 
গীতাখ্য কাব্যত্য়ের মানব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি সম্বপ্ধ কিংবা! স্থফী ধর্ম লাধনার- 
আন-আল-হক তত্বের সঙ্গে নজরুলের সপরিচয়ই এজাতীয্র জীবনদর্শন গড়ে 
তুলতে সহায়ক হয়েছে । প্রনঙ্গতঃ স্থফী সাধনায় আন-আল-হক তত্বের উৎস ও 
প্রবক্তা্ের সম্বন্ধে সংক্ষি্ত তথ্য জেনে রাখ। দরকার । এই তত্বের প্রাথমিক 
রূপ পাওয়া ধায় নব শতাব্বীর “আবুয্রাজিছুলবিস্তামি'র মধ্যে। তিনিই 
প্রথম বিপরীত দিক থেকে (“ফানা' ব) মুক্তির প্রনঙ্গ উত্থাপন করেন। 
এই তত্বের সঙ্গে সফীদের প্রাথমিক দর্শন ধারার সর্বাস্বক ঈশ্বর ভাবনার 
কোন দুরত্ব নেই। বিস্তামি বলতেন “আমার এই পবিচ্ছদ্দের (দেহের 
পরিচ্ছদ? ) অন্তরালে ঈশ্বর ছাড়! কিছু নেই। এ আমার মহৎ বিজয় (লাভ ), 
ঘে আমি কত মহান। অবশ্তই আমি ইশ্বর, আমাকে ছাড়া ঈশ্বর কোথায়? 
স্থতরাং আমাকেই বন্দন। কর ॥ ”৭৯ 


কিন্ত মনে রাখতে হবে, স্থফী সাধনার প্রথম স্তরের নিরীহ ঈশ্বরান্গত্যের 
সঙ্গে, অষ্টঘ শতাব্বীর শেষ ১৪ বছর এবং ৯ম শতাব্বীর ১ম ৬১ বছরের মধ্যে 
যুক্ত হয়েছিল গ্রীক জীবনবাদ ও দর্শন। তারই ফলশ্রুতিম্বরূপ স্থফী দশ'ন 
স্রোতে যুক্ত হল 78110150 ব। সর্বত্র ব্যপ্ত ঈশ্বরবাদ । ৮০ এই ভাবনার 
সুফী সম্প্রদায় উজদিয়া ( ৬/9151559 ) নামে পরিচিত ।৮১ এই সর্বব্যাপ্ত 
ঈশ্বরবাদের দর্শন ধারায় বিখ্যাত হয়ে আছেন মনন্থর । ধার পুরো নাম-- 
হুসায়ণ ইবন্‌ মনস্থুর অনহালাজ, পেশায় ৬/০০1 ০8:062 | এই পেশ। স্ৃবাদেই 
তিনি হালাজ ( ৬/০০1 08106: ) নামে পরিচিত । আর যে মনহ্থর নামে 
তিনি বিখ্যাত তা আসলে তার পিতার নাম। এই বিখ্যাত মনস্থরের 
কথা নজরুল মাঝে মধ্যে তার রচনায় বলেছেন। মনস্থর তীব্র ঈশ্বরান্থপজ 
বোধ থেকে উচ্চারণ করেছিলেন “আন আল হুক' আমিই সেই সত্য। 
এই অভিযোগে কেবল ৮ বছর কারাদণ্ডই নয়, হয় তার চরম দণ্ডও। ৮২ 
স্থফী মনহর ; হাফিজ, খেয়মঃ আত্তারের ভাবনার নাথে নজরুল পরিচিত 
ছিলেন। হাফিজ ও খেয্ামের অনুবাদ করেছেন নজরুল । আতার (ফেরিদ, 
উদ্দীন আত্তার )-এর ভাবন। নজরুল আছে। 
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আতারের যুচনা £ 
£€[106 আ০10 1 0011 01 0১9৪--- 
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ঈশ্বর কবিতায়ও নজরুল লিখলেন $ “সকলের মাঝে প্রকাশ তাহার, 

সকলের মাঝে তিনি”, স্থফী সাধনার এই তত্বই নজরুলকে দেব ও মানবের 

দুরত্ব নিশ্চিহ্হ করতে সাহাধ্য করেছে। শাস্ত্রবিদদের ব্যাখ্য। ভাসতে নয়ঃ 

হদয়ের সত্য অন্ভবেই ঈশ্বরের উপলব্ধি-এই কথাই ঈশ্বর কবিতার 

উপজীব্য । গীতাঞ্জলির ঈশ্বরাস্থসম্ধান কিংবা বাউলদের ধর্মবোধও নজরুলকে 
এই বোধের কাছাকাছি করেছিল এমন অন্থমান কর! যেতে পারে। 

(৩) 'মান্থষ' কবিতায় নজরুল ধর্মাচার ও সমাজ ব্যবস্থাকে তীব্র আঘাত 
হেনেছেন। মন্দির এবং মঘজিদের পুরুত ও মোল্লারা যে ক্ষুধার্ড নরদেবতাকে 
অবজ্ঞ। করে ধর্মাচার করে থাকে সেই ফাকি ও মেকী কাজের বিরুদ্ধে 
তীব্র বক্তব্য রেখেছেন কৰি এ কবৰিতায়। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, প্রাণতোষ 
চট্ট্রোপাধ্যায়ের দেয়৷ নজরুলের বালক জীবনের এক ব্যজিগত অভিজ্ঞতার কথ। $ 
ঈদের উৎসবে গ্রামের মসজিদে মৌলভী সাহেবের কাছে এক মুমলমান 
ভিক্ষুক কিছু খাবার ভিক্ষা চেয়েছিল | *****-+ মৌলভী সাহেৰ কিন্তু ভিক্ুককে 
তাড়িয়ে দেন। ভিক্ষুকটি মনের ছুঃখে ফিরে যাচ্ছিল। বালক নজরুল 
জানতে পেরে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট ভবে খাইয়ে দেন ।”৮৪ 

বালক বয়সের এই অভিজ্ঞতার পুঞপ্রিত প্রতিবাদের জলস্ত কাব্যারপ দেখা 
যায়--'মানুষ” কবিতাটিতে । তাই ক্ষোভ এত তীব্র £ 

“মানুষেরে ত্বণা করি-- 
ও কা'র। কোরাণ, বেদ, বাইবেল চুদ্বিছে মরি মরি ! 
ও মুখ হইতে কেতাব গ্রন্থ নাও জোর করে কেড়ে,” ৮৫ 
মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে দেবতার ঘরে তাল! দেবার অধিকার কোন মানুষের 
,নেই। | 
মান্যই মহত্বের অধিকারী । প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সেই “্অসীম' ষে 
“কোন মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। কেজানে কাহার অস্ত ও আদি 
কে পায় কাহার দ্িশ! ?' ৮৬ অথচ এই মানুষকে অবজ্ঞা করছে দেব মন্দির 
ও মসজিদের রক্ষকরা। তারা৷ লুব্ধ। তাদের কামনা! তাদের আত্মার অন্ধকারে 
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নিয়ে ঘাচ্ছে। দেবতার ঘরে তাল। দেবার অধিকার তাদের নেই। ভাই 
কবির আহ্বান £ ' ' 
“খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় 
কে দেয় লেখানে তালা ? 
_ লব দ্বার এর খোল। রবে চাল। হাতুড়ি 
শাবল চাল] 1৮৭ 
'পাপ' কবিতায় পর্মধ্বজীদের লামনে খুলে দিয়েছেন কৰি মানব চরিত্রের 
নমস্ত অশ্ডভ সতাকে। - সে পাপকে অস্বীকার করতে পারে ন। মান্ষ, যে 
পাপ রূপজ আকর্ষণ থেকে, জৈবিক তাগিদ থেকে জাগ্রত। রূপময় এই 
পৃথিবীর পরতে পরতে আঁকর্ষণী চুম্বক | এই পৃথিবীতে কেবল মানুষেরই 
বিভ্রান্তি জাগে না, হারুত-যারুত-ফেবেস্তার পক্ষেও এই নেশায় ডুবে যাওয়া 
্বাভাবিক । এই রূপময় জগতের আ'সক্তিতে মগ্র মাভ্ষের জন্য ঈশ্বরের করুণাঘন 
মৃতির কল্পনা অভিনব নয় শুধু; অসাধারণও বটে। ওমর খেয়ান বলেছিলেন, 
“তোমাকে করুণাময় বলবে! কি কবে, ধদি আমার মত পাপীকে তুমি ক্ষমা 
না কর। নজরুলের অনুবাদ আছে £ 
আমরা শরাৰ পান করি তাই শ্রীবৃদ্ধি এ পাস্থশাঁলার, 
এই পাপীদের পিঠ আছে তাই স্থান হয়েছে পাপ রাখার, 
আমর! ঘদি পাপ না কবি ব্যর্থ হবে তার দয়। 
পাপ করি তাই ক্ষমা করে করুণাময় নাম খোদার ।৮৮ 
আর স্বয়ং করুণাময়ের মুখে বাণী দিয়েছেন নজরুল 'পাপ' কাবিতায়। 
অসাধারণ কাব্যিক হয়েছে সেই অংশটি £ 
“মনি ধূলার সম্তান ওরা, বড় ছূর্বলমান, 
ফুলে ফুলে সেথ। ভুলের বেদন1- নয়নে অধরে শাপ, 
চন্দনে সেথ! কামনার জালা, চাদে চুম্বন তাপ ! 
সেথা কামিনীর নয়নে কাজল, শ্রোণীতে চন্দ্রহার, 
চরণে লাক্ষা, ঠোটে-তাম্বুল, দেখে মরে আছে মার ! 
প্রহরী এখানে চোখা চোখ নিয়ে হন্দর শয়তান, 
বুকে বুকে লেখ! বাঁকা ফুলধনুঃ চোখে চোখে ফুলবাস । ৮৯ 
অতখব এখানে হারুত মারুত ম্বর্গায় দূতেরা ও নাগরী জোহরার রূপে 
সংযম ধীধ হারিয়ে ফেলে । এখানে রমণীর কটাক্ষ লান্তে ডুবে যায় লক্ষ যুগের: 
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তপন্ত।। লর্বশক্তিমান অনঙ্গ ও অনস্ত যৌবন। রতির বিহারক্ষেত্রই মর্ত্য । 
শিব এখানে হেরে ধান বার বার। 

(৫) “বারাঙ্গন।' কবিতায় শরৎচন্দ্রীয় পদ্ধতিতে পতিত। চরিত্রকে মহততর 
করার কাব্যিক অনুপ্রেরণা আছে । বারাঙ্গনাকে মাতৃ লম্বোধনে কবির আত্ত- 
রিকতার প্রকাশ যেমন দেখি, তেমনি খুঁজে পাই মাঁনৰ সমাজের অতীত 
কাহিনী থেকে ত্বতাচী, কুস্তী, গঙ্গা, জবাল।, অহল্যা, মেরী- প্রভৃতি নারী 
চরিত্রের প্রসঙ্গ টেনে গ্ঘলিত। চরিত্র নারীদের মহত্বের দিক শ্বরণের প্রবণতা! | 

বারাঙ্গনার সন্তানের সামাজিক স্বীকৃতি না থাকার বিরদ্ধে' নজরুল 
সমকালের চাইতে অনেক বেশী অগ্রবর্তী মন্তব্য করেছিলেন £ “জারজ কামজ; 
সন্তানে দেখি কোনে! সে প্রভেদ নাই'--কেন না পৃথিবীতে নরনারীর কামনার 
ফসলমাত্র মান্নষ। এই ভাবন। প্রকাশের জন্য শনিবারের চিঠিতে তীব্রভাবে 
আক্রান্ত হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত তথা দিয়েছেন ভ: স্থশীল কুমার 
গুপ্ত। ৯) মোহহতলাল মজুমদারের কটংক্িও এই প্রসজে উদ্ধাবযোগ্য-__ 

“সম্প্রতি একটি কবিতায় নব সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে । এই কবিতাটি নাকি 
কবির একটি উতকষ্ট কীতি। ইহাতে একপ্রকার 10107111500 ব। নাস্তিক নীতির 
উল্লাস আছে-_ইহা। বর্তমান যুগের রসাপিপাস্থ পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের 
সামগী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলি! 
মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভক্ত, চোর এবং কামুক; অতএব 
জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস, আমরা সকল ভেদাভেদ দূর করিয়া 
মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য মৈত্রীর আবেগে কৰি বেশ্টাকে সম্বোধন করিয়। 
বলিতেছেন, “কে বলে তুমি বারাঙ্গনা মা? বিক্রোহের চরম হুইল বটে। 
কিন্তু কথাট। দাড়াইল 1ক? এই উক্তিতে সমস্ত নারীজাতিকে অপমান কর! 
হইয়াছে, অথচ বেশ্তার মর্ধাদাও এতুটকু বাড়ে নাই।*****..*"কবি প্রচারিত নব 
সাম্যবাদ অঙ্থসারে ইহার অর্থ এই দীড়ায় যে-_তুমিও বারাঙনা, মাও বারাঙ্গন। | 
অতএব মাতে ও তোমাতে কোনে। প্রভেদ নাই। এইব্যাখ্যায় বেশীদুর 
অগ্রসর হইলে অন্তরাত্ব। কলুষিত হয়, কিন্ত এই কবিতাটি তরুণদের বড় ভালো। 
লাগিয়াছে। এই যে মনোভাব কেবল সমাজ বিল্রোহ নয়+ ইহা মানুষের 
মনুষ্যত্ব বিরোধী । ইহ1 সাহিত্য হইতে পারে না। কারণ ইহ! বলবান মনুষ্য 
হৃদয়ের অভিব্যক্তি নয়; যে প্রজ্ঞার বলে পরিকল্পনার স্থ্টিশক্তি প্রকাশ পায় 
সেই প্রজ্ঞা বা শক্তি এখানে একেবারেই নেই । ইহা! অলস অবশ মাংসপিপ্ডের 
আক্ষেপ ; বিপুর তাড়না--ইহারই নাম বিদ্রোহ ঘোষণা 1”৯১ 


৬৩ 


শনিবাবের চিঠির ব্যঙ্গ (আপনারে কাম সন্তান ভেবে মার সতীত্বে করে কটাক্ষ! 

বাঁশ ব্যানঘেব কুস্তীপুত্র দিতেছে কাদের কথার সাক্ষ্য ৯২) ধত নিষ্ুরই হোক্‌, 
তাব্যজমাত্র। গঠনমূলক সমালোচনা নয় । 

বারাঙ্গনা৷ কবিতার মূল ক্রটি এখানে নয়। বারাঙ্গনা কবিতার ক্র 
কবিতাটির ভাবের অপূর্ণতায়। বরং বল! ভালে! সমাজ নচেতনতার অভাৰ 
বারাজন। কবিতাটিকে সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। 
পতিত চরিত্র নিয়ে এদেশের শরৎচন্দ্র কিংব। ফ্রান্সের গী সত ম' পাঁসা যে সমাজ 
চৈতন্যের পরিচয় রেখেছেন, নজরুল আশ্চর্ততাবে তা এড়িয়ে গেছেন। 
অভাবের তাড়না) সমাজের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য অধিকাংশ 
'নাৰীই যে লক্ষ কামনার বলি হচ্ছে এ বথাটিই না বলে নজরুল কামনারই 
জয়গান করে বলেছেন পরোক্ষ । এবং ষে বারাঙ্গন। কামনাময়ী ভোগা ছাড়া 
কিছুই নয় (এই ছবিই নজরুল এনেছেন তার কবিতায় মূলত ) তাকেই মাতৃ 
সমন্বোধনে মহৎ করে তুলতে চেয়েছেন। এইখানেই রচনাটির অসংগতি । 
মোহিতলালের চোখে এটাই ধর] পড়েছিল যদিও ব্যক্তিগত বিরাগে সমালোচ- 
নাকে তিনি কিছুট। উত্তপ্ত করে তুলেছেন এবং অসমৃও । 

(৬) “নারী' কবিতায় নারীর স্বাতন্ত্রা, ম্বাধীনত| ও মর্ধাদাকে স্বীকৃতি 
দিয়েছেন কবি, কবিতাটির ভাব এবং আঙ্গিকগত সৌন্দর্য অব্যাহত রেখেই । 

নারী ছাড়। পুরুষের জীবনের, এমনকি সৃষ্টিতত্ের অপূর্ণতার ইশারা দিয়েছেন 
কবি, তান্ত্রিক নয় একান্ত জীবনলিগ্ল্‌ দৃষ্টিতে | 


নর দিল ক্ষুধা নারী দিল সুধ। ক্ষুধায় সথধায় মিলে 
জন্ম লভিছে মহ মানবের মহাশিশু পলে পলে ।৯৩ 
নারীর রোমাট্টিক দিক যেমন সতা তেমনি সমাজ ও বাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারীর 
অবদান অনন্বীকার্য। কিন্ত পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীকে মূলা দেবার চেষ্ট। 
হয়নি । কবি স্পষ্ট উল্লেখ করেন £ 
জগতের যত বড় বড় জয়, বড় বড় অভিযান 
মাতা ভগ্রী ও বধূদের ত্যাগে হইয়াছে মহীয়ান 1৯৪ 
জন্মদাত্রী, শাস্তিদাত্রী, প্রেরণাদাত্রী নারীকে আমর। বন্দিনী করে রেখেছি 
কঙ্কন অলংকারের শৃংখলে, পর্দার অবরোধে । নজরুল নারী জাগরনী 
শোনালেন £ 
মাথার ঘোমট। ছিড়ে ফেল নাবী, ভেঙে ফেল ও শিকল, 
ধে ঘোমট? তোম। করিয়াছে ভীরু ওড়াও সে আবরণ ।৯৫ 


৬৪ 


সমাজে বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে নারীদের বন্দী দশার থেকে উদ্ধারের জন্ত 
নজরুল বিভিন্ন ভাষণে বক্তব্য রেখেছেন। তৎকালের মুসলমান সমাজের নারী 
প্রগতির অগ্রবত্তিনী মিসেস এম. বহমানকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েও নজরুল 
'অন্গরূপ ভাবনার প্রমাণ রেখেছেন ।৯৬ 

রবীন্দ্রনাথের “সবলা' (মহুয়।) কিংবা! স্ত্রীর পত্র' (গল্পগুজ্জ )-র মধ্যে যে 
নারী জাগরণের প্রকাশ আছে নজরুলের নাবী শ্বাতন্ত্রের চিন্ত। তার স্বগোত্রীয় । 

সাম্যবাদী কবিতাগুচ্ছের মধো রোম্যার্টিক জীবনবাদীতার দিক থেকে 
বোধ করি 'পাপ” কবিতাটি শ্রেষ্ঠ এবং সমাজ চৈতন্যের কবিতা হিসেবে “কুলি- 
'মজুব' । ছন্দম্পন্দে কবিতাঞগ্লি দীর্ঘমাত্রাবৃত্ত রীতির । 


কুলি, মুর, চাষীর কথা বলবার মহৎ দায়িত্ব কৰি তুলে নিয়েছেন। কেননা 
কবির তেতর দিয়েই তাদের আত্মা বাক্ন্র হয়ে উঠতে চায়, এমন দাবী 
নজরুলের £ 
ওর! তো। বলেন। তুমি কেন বল, কেন তব মাথাবাথা। 
জিজ্ঞাসে সাধুঃ আমি বলি কহে ওদেরি আত্মকথা 1”৯৭ 


আর এই গভীর মানবতার স্ুত্রেই তার মনে পুঞ্রিত হচ্ছিল সৃতীত্র বিদ্রোহ। 
বিদ্রোহ-প্রচলিত রাজশক্তি, সমাজব্যবস্থা। এবং অর্থনৈতিক অলম পরিস্থিতির 
বিরুদ্ধে। আমার কৈফিয্ৎএ তাই তার এই তিক্ত ক্ষিগুতার হেতু নির্ণয় 
করে বলেন £ 


“বনধুগো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজবাল এই বুকে ! 
দেখিয়। শুনিয়া ক্ষেপিয়। গিয়াছি তাই যাহা আনে কই মুখে ।*৯৮ 


নিঃখ্বার্থ মানৰ কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে গিয়ে বাথিত হয়েছেন নজরুল। 
যে রাজশক্তি, বাষ্ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতির প্রতি ব্যক্তিগত আস্থ। ছিল না তার; 
মূলত ঘে তিনি নৈরাজ্যবাদী সেই তাকেও ছুঃখজনকভাবে আশ্রয় নিতে হয়েছিল 
রাজনীতিতে । ভোটযুদ্ধে নামতে গিয়েছিলেন তিনি। ভূল হয়েছিল। তুল 
হয়েছিল সে দিদ্ধান্ত। এবং কে জানে এজন্য তাঁকে গভীরতর মাশ্তল দিতে 
হয়েছিল কিনা । কাব্য নয় শুধু ব্যক্তিজীবনেও ! পরবর্তা অধ্ায়-_“নঙরুল 
ইসলাম £ বাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব*-এ আমরা ভার পরিচয় নিতে চেষ্টা করব। 


৬৫ 


নজরুলের বিদ্রোহ দর্শন 
তথ্যপজী 


১। শল্তুরায়ের পত্র £ প্রাপতোষ চট্টোপাধ্যায়কে | কাজী নজরুল | 
প্রাপতোষ চট্রোপাধ্যায় | পরিশিষ্ট অংশ | এ. মুখাজাঁ আও কোং। 


২। ক. শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় / আমার 'বন্ধু নজরুল | লেখক কর্তৃক 
গ্রকাশিত,। 


খ. মুজফফর আহম্মদ | নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা | ন্তাশন্তাল বুক 
এজেন্সী । 


৩। আতাউর রহমান | নজরুল কাবা সমীক্ষা ! মুক্তধারা, ভারতীক়্ । 


৪| রবীন্দ্রনাথ | নৈবেছ্য। 
৫। ডঃ স্থশীল কুমার গুধু | নজরুল চরিত মানস | তারতী লাইব্রেরী । 


৬। আবুল আঁজীজ আল আমান | নজরুল পবিক্রম1। 


৭ 


রবীন্দ্রনাথ / এবার ফিরাঁও যোরে | চিত্রা | বিশ্বভারতী । 


৮। নজরুল | বিদ্রোহী | সঞ্চিত । 


৯। মধুস্থদন বস্থ | নজরুল কাব্য পরিচয় | শশাহ্বজীবন ভট্টাচার্য কতৃকি 
প্রকাশিত । 


১০। সাম্যবাদী (মানুষ ) | সঞ্চিত | ডি. এম. লাইব্রেরী। 


চর 


১১। ড. শশিভ্ষণ দাসগুপ্ত | কবি যতীন্রনাথ ও আধুনিক বাংলা 
কবিতার প্রথম পর্যায় ! এ. মুখাজী। 

১২। কাজী আবুল ওছুদ | 'নিজরুল ইসলাম" প্রবন্ধ | মূলগ্রন্থ : কবি 
নজরুল | সংস্কৃতি পরিষদ ১৯৫৭ | পৃ. ২৩। 


৬ষ 


১৩। ব্য! গরব | দোগন চাপা, নজরুল বচনা সম্ভার ৩য় | হয়ফ | পৃঃ ১৯। 


১৪। মধু্থদন বস্থ | পূর্বোজ ! পৃঃ ২৫৫-৫৬। 

১৫। মধুন্থদন বন | পূর্বোজ / পৃঃ ২৫৯। 

১৬। দি আর বাশী না বাজে | নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড | পূর্বো্ত/ 
পৃঃ ৪০১। 

১৭। ড. স্থুশীল কুমার গুপ্ত | নজরুল চরিতমানস | ভারতী লাইব্রেরী 

| পৃঃ ১৬৭। 

১৮। ঝড়] নজরুল বচণাসভ্ভার, ৩য় খণ্ড পুর্বোক্ত | পৃঃ ১৬। 

১৯। বুদ্ধাদেৰ বন্ধু / কালের পুতুল ! নিউ এজ, ১৯৫৯ | পৃঃ ১২৫। 

২০। কেশব চৌধুরী | ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও দ্বরূপ | পশ্চিম- 
ব্গ রাজাপুস্তক পর্ষদ, ১৯৫৯ / পৃঃ ২৯৮। 

২১। মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ | ভূমিকা, ইকবালের নির্বাচিত কবিতা | 
ফররুখ আহম্মদ | ইসলামী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজশাহী ১৯৫৯ | পৃঃ ৩। 

২২। নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড | পৃবোক্ত । পৃঃ ৪৮১ । 

: ২৩। ডঃ মজহারুল ইসলাম | সাহিত্যপথে / মুলগ্রস্থ ঃ নজরুল কাব্য 
সমীক্ষা! / আতাউর রহমান / মুক্তধারা, ভারতীয় সং ১৯৫৯ / পৃঃ ১৪২। 

২৪। “আসরারে খুঁদি' ফাগিগরস্থের উদ“ অন্তুবাদ-_-“আসরারে ইকবাল? / 
হুসেন মেহেদী রিসবী। আসিন বিহারী পাবলিকেসনস; মূরাদাবাঁদ, ১৯৪২ 
অবলম্বনে । 

২৫। মুজফফর আহম্মদ / স্বৃতিকথা, পূর্বোজ | পৃঃ ২৪২-২৪৫ | 

২৬। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্যসমীক্ষা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪২ । 

২৭। তিনি (ইকবাল) হিন্দু ঝ হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেপরায়ণ ছিলেন 
না। ভিনি বলেছিলেন, '......অন্তান্ত »ম্প্রদীয়ের বীতিণীতি, আইন, ধর্মীয় 
ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রত্তি আমার গভীরতম শ্রদ্ধা আছে ।- কেশব 
চৌধুরী / ভারতীয় ছাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও ম্বরপ / পুবোক্/ পৃঃ / ৩৫৩ । 

২৮ । আদরারে খুদি/অনথবাদ : ফররুখ আহম্মদ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৫৭-৫৮| 

২৯। ঝড় / নজরুল রচন] সম্ভার, ওয় খণ্ড / পৃরোজ | পৃঃ ১৬। 

৩০ । বিদ্রোহী / সঞ্চিত / ডি. এম, লাইব্রেরী ১৩৪২ / পৃঃ ৩। 

৩১। বিজ্বোহী | পূর্বোজ / পৃঃ ৩-৪। 


৬৭ 


৩২। আপনারে খুদ্বী / অনুবাদ £ ফররুখ আহম্মদ / ইকবালের নির্বাচিত 
কবিতা / পূর্বো্ পৃঃ ৫১-৫৩। 

৩৩। আদ হৃঠি সুখের উল্লাসে / সঞ্চিতা, পুর্বোজ / পৃঃ ৭। 

৩৪। ভঃ শ্শীল কুমার গুধধ / নজরুল চরিত মানস / পূর্বোজ / 
পৃঃ ১৬৬-১৬৭ | 

৩৫। অন্ধুঃ কেশব চৌধুরী / পূর্বোক্ত গ্রন্থ / পৃঃ ২৯৮। 

৩৬। সাবধানী ঘণ্ট। / নজরুল রচন। সম্ভার, ওয় খণ্ড / পুর্বোক্ত / পৃঃ ৪২। 

৩৭। চির নির্ভ়্ / নজরুল রচন] সম্ভারঃ ওয় খণ্ড / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৭। 

৩৮। আনন্দময়ীর আগমনে / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / পূর্বোক্ত 
পৃঃ ২৪৮। 

৩৯ | তদেব। 

৪০। ফরিয়াদ / সঞ্চিত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮৪-৮৬। 

৪১। শেকোয়া / অঃ ফররুখ আহম্মদ / পূর্বোক্ত /পৃঃ ৩৯। 

৪২। আবু সয়ীদ আয়ুব / গালিবের গজল থেকে / দেজ, ১৯৪২/ পৃঃ ২২। 

৪৩। সৈয়দ আলী আহসান / “ইকবালের কবিতা' / প্যারাভাইজ 
লাইব্রেরী ১৯৫২৪ ভূমিক! / মৃলগ্রস্থঃ ইকবালের নির্বাচিত কবিতা / পূর্বোদ্ত 
ভূমিকা অংশে উদ্ধৃত / পৃঃ ৫। 

৪৪ । সাম্যবাদী / সঞ্চিতা / পুর্বোক্ত / পৃঃ ৬৯। 

৪৫। বিক্বোহী / সঞ্চিত! / পুর্বো্ত / পৃঃ ৩। 

৪৬। নজরুল রচণন] সম্ভার, ১ম খণ্ড / হরফ, ১৩৫২ / পৃঃ ৪৮৮। 

৪৭। মোবারক বাদ / নজরুল রচন। সম্ভার, ৩য়/হরফ / পূর্বোক্ত পৃঃ/১৪৮। 

৪৮। কেশব চৌধুরী / পূর্বো্ত / পৃঃ ৩০১। 

৪৯। জ্যোতির্সয় চট্টোপাধ্যায় / আধুনিক বাংল! কবিত। ও দন্ববাদ / 


বিশ্ববিজ্ঞান ২য় সং / পৃঃ ৩০ | 


৫০ | 
৫১ । 
৫ । 


ফরমান-ই-খুদা। / অঃ ফররুখ আহম্মদ / পৃবোজঃ পৃঃ ৬। 
দরিজ্র মোর পরমাত্মীয় / নজরুল বচনাসম্ভার, ওয়/পৃর্বো/পৃঃ/২৫৬ | 
আজীজ আল আমান / নজরুল রূচনালভার, ২য় / হরফ / ১৯৫২ 1 


গৃঃ ৬৮৪ (পুস্তক পরিচিতি £ মৃত্থ্য ক্ষুধা উপন্তান গ্রসজে ) 


৫৩ | 
৫৪ | 


মুজফফ.ব আহম্মদ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৮৯ । 
দারিত্য / সঞ্চিত। / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১। 


৬৮ 


৫৫। ভঃ সুশীল কুমার গুণ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৭*। 

৫৬। “পাহিত্যের নবত্ব'/রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৪ খণ্ড জ. শ. বা. সং ১৩৩৫ /' 
পশ্চিমবঙ্গ দরকার / পৃঃ ৩৩৪-৩৩৪। ৃ 

৫৭। বড়র পিরীতি বালির বীধ' / নজরুল রচন! সম্ভার, ৩য় খণ্ড/পৃর্বোজ! 
পৃঃ ৩৪৪ | 

৫৮। ডঃ স্থশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৬৯। 

৫৯। তদেব। 

৬০। ভঃ স্থশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৭০ 

৬১। দারিদ্র্য / সঞ্চিতা। / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১। 

৬২। দারিজ্য / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৩৯। 

৬৩। দারিজ্র্য / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪১। 

৬৪ । তদেব। 

৬৫। বিদায় অভিশাপ / সঞ্চয়িতা! / বিশ্বভারতী / পৃঃ ২*২-২০৩। 

৬৬। নজরুল রচন। সভার ১ম / হরফ, পুর্বোজ / পৃঃ ৪৮৫ । 

৬৭। ওঠরে চাষী, / নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় খণ্ড / হরফ) পূর্বোদ্ত / 
পৃঃ ১৪৮। 

৬৮। ন্জরুল বচন। সম্ভার, ১ম / হরফ, পূর্বোক্ত /[পৃঃ ৪৮৭ । 

৬৯। শ্রমিক মজুর / নজরুল রচন। সম্ভার, ৩য় খণ্ড |'পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৮ | 

৭০ | শঁমিক মজুর / পূর্বোক্ত / পৃঃ ২৫৯। 

৭১। গোপালচন্দ্র বায় / “রবীন্দ্রনাথের ক্ষুলিজ? প্রবন্ধঃ/ দেশ, শারদীয়, 
১৩৩৫ | 

৭২। মুজফফর আহম্মদ / পুর্বোজ / পৃঃ ৩৫৪-৩৫৫ | 

৭৩। আনোয়ার হোসেনকে লিখিত পক্র/ন্জরুল;কাব্য লমীক্ষা/আতাউর 


বহমান / পূর্বোক্ত থেকে উৎকলিত / পৃঃ ৩৫। 


৭8 | 
৭৫. 
৭৬। 
৭৭ | 
৭৮ | 


কুলি মজুর / সঞ্চিত / পূর্বোজ / পৃঃ ৮২। 
আতাউর বহমান / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩৮। 
কুলি মজুর / সফিতা / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮২। 
তদেব। 

ডঃ স্থুশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১২২। 


৬৪. 


৪৯ | 


1072 &. 90974 / 9061 9811565 2150 91711765 ঠা 


219018 / 5 0: 1919 / ০. 2]. 


৮০ । 
৮১। 
৮২। 
৮৩ । 
৮৪ | 
৮৫ | 
৮৬ । 
৮৭ | 


৮৮ । 


1910 / 0. 18-19. 

[1010 / 0. 284. 

[010 / 0, 22. 

[010 110. 33. 

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় / কাজী নজরুল / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৪৯। 
মান্িষ / সঞ্চিত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭২। 

মানুষ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৩। 


মানুষ / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭২। 
রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খেয়াম / অন্থ: নজক্ল ইসলাম / মোহন লাইভ্রেরী 


১৯৪৯ সং / রুবাঈ ংখ্যা+১২৩। 


৮৯ । 
৪০ | 


৯১ | 


উদ্ধৃত / পৃঃ 


৯২। 
৯৩ | 
৯৪9 | 
৪৫ | 
৯৬ ! 
৭৭ | 
৪৮ | 


পাপ / সঞ্চিতা, পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৫-৭৬ | 


ডঃ স্থশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১১৩। 

নজরুল কাব্য সমীক্ষা / আতাউর বহমান / পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে 
১৭৩-১৭৪ । 

ডঃ স্থশীল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধত / পৃঃ ১১৩৭ 
নারী | সঞ্চিত। / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭৯। 

তদেব। 

নারী / সঞ্চিত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৮১। 

মিসেল এম, রহমান / সঞ্চিত! পূর্বোক্ত / পৃঃ ১৭৮-১৮২। 

হুল ও ফুল / নজরুল রচন! সস্তার, তন খণ্ড / পূর্বে / পৃঃ ১৭৩ 
আমার কৈফিয়ৎ / লঞ্চিত। | পুবোজি / পৃঃ ৯১। 





নজরুল ইসলাম : রান্বনৈতিক ব্যক্তিত্ব 

বাংল! সাহিত্যে নজরুলই প্রথম রাজনীতিমনত্ক কবি। .এ রাজনীতি 

সুলতঃ ছিল পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা । এই স্বাধীনতা স্পৃহার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছিল : 


* দেশের অর্বলাধারণকে তাদের পরাধীন অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল 
করানোর দায্রিত্ব। 


* দেশের সর্বহারাদের জাগ্রত করার মধ্য দিয়ে অর্থ নৈতিক শ্রী 
সংঘাতের ম্বরূপ উপলবি প্রণৌদন। | 

* হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর আস্তরিক প্রয়াস। 

বাংল। সাহিতো নজরুল প্রতিভার প্রারভ্ভিক (১৯২০।২১ ) কাঁলটা ছিল 
যথেষ্ট জটিল ও পরম্পরবিরুদ্ধ সব রাজনৈতিক ক্রিদ্বাকাণ্ডে মুখর। ভারতবর্ষে 
তথা বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলনের (সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার ) একটি অধ্যায় 
সমাপ্ত হয়েছে। সরকারী নিম্পেষণে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ শ্তবপ্রায়। 
“দেশের কর্মীরা ফাসিতে, পুলিশের গুলিতে মরেছে । শত শত বন্দী জেলে 
পচে মরেছে । দেশের জনগণের লাঞ্ুনা, দুর্গতি, অসাফল্য ও জীবনের 
মর্মবেদন। যেমন ছিল তেমনি আছে ।১” 

তাই এক অধীর উন্মুখ ও প্রতীক্ষা কাতরচিত্তে যুগ যেন তার চার্ণ কবি 
প্রতীক্ষা করছিল, দেই প্রতীক্ষা ও চাহিদার ফল : নজরুল ইসলাম। মুহূর্তে 
তার জন্যে সমস্ত যুগ বাণীময় হয়ে উঠল । দেশের স্বাধীন্ত। সংগ্রাম, মৃঘলিম 
দেশগুলির নব্জাঁগরণ শৌধিত শ্রেণীর জয়যাত্রা, মানবতার নবচেতনা ও বেঁচে 
থাকার লড়াই-এ সবেরই তিনি বাণীমৃত্তি |". 


পরাধীনত। ও পর্বশ্ততার বিরুদ্ধে তীর মতে। এদেশের আর কোন কবিই 
'মংগ্রাম করেননি) এমন ব্যাপক বিদ্রোহের বাণী-প্রচার করেননি কেউই ।২* 


ছাত্রজীবনে শিক্ষক নিবারণচন্ত্র ঘটকের প্রভাবে নজরুল কিছুট! 
অগ্রিমন্ত্রের উত্তাপও পেয়েছিলেন | কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকলাপের 
“সঙ্গে নজরুল সে সময়ে নিজেকে যুক্ত করার স্থযোগ পাননি । তার কারণ 
সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে বঙ্গভঙ্গকে কেন্ত্র করে আন্দোলনের উত্তেজনার 
দিনগুলোয় নজরুল নিতান্তই বালক। 


৭১ 


বিস্ত সমকালীন রাজনৈতিক বাতাঁবরণ পরোক্ষে তার মানস গঠনে একটা, 
সাপ ফেলছিল এট আশ] কর! যেতে পারে। ১৯১৭ সালে গপ্রবেশিক। 
পরীক্ষা না দিয়ে শৈগ্ভবাহিনীতে চলে গেলেন নজরুল | তীর নৈন্তবাহিনীতে 
থাকাকালীন সময়ে জাতীয় জীবনের আলোড়ন ছাড়াও ছটো৷ গুরুত্বপূর্ণ 
আন্তর্জাতিক ব্যাপার ঘটেছিল-_ 

১) বাশিয়ায় গণবিপ্লব ; ২) দক্ষিণ-পশ্চিম-এশিয়ায় তুরত্বের অভ্যুখান। 
ছুটে। বিষয় নিয়েই নজরুল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন । একটি 'ব্যধার দান? 
অন্তটি “কামাল পাশা” । প্রথমটি সৈম্তবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে, দ্বিতীয়টি, 
চাকরী শেষে ফিরে, কোলকাতায় থাকাকালে । 

ব্যথার দান' গল্পটির ওপর রুশ বিপ্লবের কথ। মুজফফর আহম্মদ বিস্বৃততাৰে 
আলোচন। করেছেন তার গ্রন্থে ।৩ 

এছুটি ঘটনা! ছাড় তার আবাল্যের দৈন্তদারিক্র্য-এবং ব্যক্তিজীবনের প্রেম- 
প্রহত মানমসিকত। তাকে রাজনীতির প্রতি পরোক্ষে এগিয়ে দিয়েছিল । 
সৈম্তবাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর মুজফফ.র আহম্মদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়া, 
ও কমুনিষ্ পার্টি গড়ার পরিকল্পনায় ও তার রাজনৈতিক পরিবেশের প্রতি 
আকর্ষণ স্প্ট ।৪ 

এই সময়ে (১৯২০।২১) বাংলার মুসলমান শিক্ষিত যুবকের1 বাম 
রাজনীতি বা রুশ বিপ্রবের দ্বারা বেশী মাত্রায় প্রভাবিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্র 
বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত এ ব্যাপারে গ্রহণীয় হতে পারে £ 

'ভারতীয্ মুসলমান সমাজ ওঁপনিবেশিক আমলে শুধুমাত্র ধর্ম ও সমাজ 

সবার আন্দোলনের হধ্যেই প্রগতিশীল, আধুনিক জীবনের সুত্রগুলির সন্ধান 
করেছিল এমন নয়। রাজনৈতিক চিস্তাভাব] ও কর্মের জগতে এ সমাজ 
বিংশ শতাবীর শুরু থেকে জাতীয়তাবাদী আদশ' রূপাঁয়ণে তৎপর হককে 
উঠেছিল। তুকী অথবা আরব জাতীয়তাবাদ এবং তুরস্কে ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয় 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এ সমাজের রাজনৈতিক চিন্তার দিগস্তকে নৃতন আলোর সন্ধান 
দেয়। ব্যাপক সংখ্যক মুদলমান যুবক ভাবতীয় জাতীয় আন্দোলনে অংশ 
গ্রহণের প্রেরণ। ল1ভ করেন। ভারতীয় কৃষক ও শ্রমিকদের আন্দোলনের 
নেতৃত্ব নমকাঁলীন ভারতে প্রধানত সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী 
&জাতীয্তাবাদী নেতৃবৃন্দের করায়ত্ত ছিল। মু্লমান যুবশক্ির একাংশ এরূপ 
; আন্দোলনের প্রতি অখকর্ষণ বোধ করে। মুজ্লম!ন যুবকের! জাতীয়তাবাদ ও 


থু 


শ্রেনীচেতনার শিক্ষা এরূপ আন্দোলন €খকে লাভ করেন। ভারতের 
গুপনিবেশিক অর্থনৈতিক কাঠামো, অ্রেনীসম্পর্ক ও সাম্রাজাবাদী শানন 
শোষণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সংগ্রামী অভিজ্ঞতা লাভ করে মুসলমান সম্প্রদায়ের 
একাংশ ত্বদেশে ও বিদেশে বর্তব্যরত থেকে ভাবতের মুক্তি আন্দোলনে সহায়তা! 
করতে থাকে ।”৫ 

নজরুলের মাননিকতায্ও এই পরিবেশের প্রভাব পড়তে পারে। সঙ্গে 
সঙ্গে তার একটা বিষয়ও ভাবতে হয়। ভারত তথ! বাংলাদেশে ঘে সন্ত্রাসবাদী 

ংগঠন ছিল সেই দলে মৃসলমান সম্প্রদায়ের স্থান ছিল ন|। 

"মুসলমানদের দলে নেওয়। সন্বদ্ধে কারুর কোনে। উৎসাহ ছিল ন1 এবং একটা 
অবিশ্বাসের ভাবই বিষ্তমান ছিল 1৬ 

“কুহছেলিকাঃ (১৯৩১) উপন্যাসেও নজরুল এই তথ্য পরিবেশন 
করেছেন। এতএব একথা স্পষ্ট যে পুরোপুরি সন্ত্রাসবাদী মানসিকতা! থাকলেও 
নজরুলের পক্ষে প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসবাদী দলে ভিড়ে যাওয়া সন্তব ছিল ন7। তবু 
“বিপ্লবীদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দেশে হে 
দ্বিতীয় পর্যায়ের টৈপ্লবিক আন্দোলন মাথা চাড়া দেয়, তার পেছনে তার 
লেখনীর (প্রেরণা_অনন্বীকার্য ।৭” 

আরে! মনে হয়, সন্ত্রাসবাদের ব্যর্থত। এবং অহিংস লত্যা গ্রহের অস্তনিহিত্ত 
দুর্বলতা-_-অর্থাৎ তার সমকালের রাজনীতির সার্বিক নিশ্ষলতা তাকে 
রাজনীতির নতুন কোন ঢ15000:0 খুঁজতে উৎসাহী করেছিল [ ১৯২*তে 
অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলন সম্মিসিতভাবে দেশে একটা আলোড়ন 
তুলেছিল । ১৯২১-এ গাস্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলনে বিভিন্ন পেশাদানী 
মানুষ স্বদেশী আন্দোলনে অংশ নেন। দেশের জনতা ট্যাকস বন্ধ আন্দোদনের 
দাবী জানান। কংগ্রেস “তিলক শ্বরাজ ফাণ্ডের' জন্ত এক কোটি টাক। তোলার, 
এক কোটি সভ্য সংগ্রহ করার ও কুড়ি লক্ষ চরক। তৈরীর ডাক দিলেন। এরপর 
গান্ধিজীর ব্যক্তিগত আইন অমান্ত আন্দোলনে ৩০ হাজার সত্যাগ্রহী জেলে 
যান। ঘটনাক্রমে চৌতবীচেরাঁর হিংল্রতা (জনতাকতৃক থানা আক্রদণ ও 
কয়েকজন পুলিশকমীকে জীবন্ত দগ্ধ করা)-র প্রতিবাদে গান্ধিজী “আইন অমান্ত' 
বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ফলে সারা দেশব্যাপী একট! হতাশা ও শৃন্তত। লক্ষ্য 
কর। যায় ।৮ এই রাজনীতির নাটক লন্বদ্ধে নজরুলের বিদ্রপ আছে পরবরতাঁকালের 
কবিতায় : “এলে। কোটি টাকা এলে। না! হ্বরাজ'৯]। কম্যুনিষ্ট পার্টি গড়ার পরি- 
কল্পনাও এই 712140:0 খোঁদারই ফলশ্রুতি। 

৭৩ 
নজকরুল--৫ 


স্পষ্ট জ্বীকারোক্তিও তিনি করেছেন। কিংব| প্রাজবন্দীর জবানবন্দী'-তে তার: 
সচেতন উক্তি মনে পড়ে £ 

"আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিস্রোহ কৰি নাই--সমাজের, জাতির». 
দ্বেশের বিরুদ্ধে আমার লত্য তরবারির তীব্র আক্রমণ লমান বিজ্োহ ঘোষণ! 
করেছে,--তার জন্ত ঘরের বাইবের বিন্দপ, অপমান, লাঞ্ছনা, আঘাত আমার 
উপর পর্যাথধ পরিমাণে বধিত হয়েছে, কিন্ত কোনো কিছুর ভয়েই নিজের সত্যকে, . 
আপন ভগবানকে হীন কৰি নাই, লোভের বশবর্তী হয়ে আত্ম উপলব্ধিকে 
বিক্রয় করি নাই, নিজের সাঁধনালক বিপুল আত্মগ্রসাদকে খাটে। করি নাই, 
কেননা আমি যে তগবানের প্রিক্নঃ সত্যের হাতের বীণ1) আমি যে কবি, 
আমার আত্ম! যে সত্যত্র্টা খষির আত্ম! ।”১৭ মোট কথ নজরুলকে তার সমকাল 
বুঝতে পাবেনি-_এট1। নজরুল বুঝেছিলেন গভীরভাবে । আর তাই তিনি 
খুলে দিয়েছিলেন তীর হৃদয়ের সব আগল। যে কোনো সংগঠনের আহ্বানে 
সাড়। দেওয়াকে তিনি দাত্িত্ব ও কর্তব্য বুঝে নিয়্েছিলেন। “কৰি নজরুল 
বুঝতেন ষে, কবি কোনে। দলের নয--কবি হল শতদলের |, এর থেকে বোঝা 
যায় নিপীড়িত মানগষের মুক্তি ষে কোন দলই আহ্ছক না কেন কৰি তো। গাইবে 
দলের জন্য নয়, শতদলের অর্থাৎ যে কোনে মান্থষের মুক্তির জন্যে ।”১৮ বস্তৃতই 
নজরুলের রাজনৈতিক মানস গঠনের ভিভিমূলে যত কিছুরই প্রভাব থাক, তার 
রাজনৈতিক বিশ্বাপ ও মতবাদ, তার স্বকীয় চিন্তাভাবন। ও অভিজ্ঞতা! এবং 
উপলদ্ধি থেকে উদ্ভূত "১৯ এবং বলতে আপত্তি নেই তা মহত্তর মানব কল্যাণের 
এক ইউটোশীয্ ধারণ|। 

ভারতবর্ষের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম মহিংস ও অহিংসপথে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তির বিরদ্ধে সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করেছিল, কাব্য, সাহিত্য গান ও ভাষণের 
মধ্য দিয়ে নজরুল তাতে আর এক মাত্রা যোগ করে দিয়েছিলেন। স্থুল 
অর্থে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্রোহীর ভূমিকা পালন করলেও নজরুলের 
রাজনৈতিক বক্তব্য সমকালীনতায় ও স্বার্থপরতায় আবদ্ধ ছিল ন1। যে 
কোনে প্রকার শাপন ও শোষণ থেকে মাহ্গষের চিরবন্ধন মুক্ত আত্মার 
মুক্তিবাসণায় তিনি ছিলেন আন্তরিক চেষ্টিত। “তার চেতনা সমকালীন 
বাজনৈতিক চেতনাকে অতিক্রম করে গেছে'২০ বলেছেন সমালোচক । 

নবধুগ' পত্রিক। প্রকাশের সময় থেকে (১৯২/১২ জুলাই ) নজরুলকে এই 
বিশিষ্ট রাজনৈতিক ভাব্ন। প্রচার করতে দেৰি। এ ক্ষেত্রে তিনি মহান 


৭৬ 


'অন্থসত্বের মুক্তির বাণীবাহক রূশো-পেইন-গডউইন, মার্কস, প্র প্রমুখ চিন্তা” 
নায়কদের মতো মন্ষ্যত্বেরই সমর্থক । রুশো, পেইন দাবী করেছেন আর্থিক 
সমতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি এবং বাষ্ট্রসতার অবমান। রুশোর মতে! 
নজরুলের ভাবনায়ও মানুষের মুক্ত স্বাধীন সত্তার হ্বরূপ অভিনন্দিত বারবার । 
"মানুষ প্রথমে জন্মে তাহার প্ররুতিদত্ত চঞ্চলতা, স্বাধীনতা ও পবিজ্র সরলতা 
লইয়া। সে চঞ্চলতা চিরমুক্ত, সে সরলতা অবাধ-গতি, সে সরলতা। উন্মুক্ত 
উদ্ার। মাহ্ষ ক্রমে যতই পরিবারের গণ্ভী, সমাজের সংকীর্ণতা, জাতির 
দেশের ভ্রান্ত গৌড়ামি প্রভৃতির মধ্য দিয়া বাড়িতে থাকে, ততই তাহার 
ত্চ্ছপ্রাণ এইসব বেড়ির বাঁধনে পড়িয়। পক্কিল হইয়া! উঠিতে থাকে ।৮২১ 

এই বিশুদ্ধ মানবমুক্তির পক্ষপাতী নজরুল নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন 
নৈরাজ্যবাদী। আর এই নৈরাজাবাদের সমর্থক বলে তিনি চেয়েছেন বিদেশী 
সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচারণ করতে। দেখতে চেয়েছিলেন মুক্ত ম্বাধীন 
ভারতবর্ষ £ 

“সর্বপ্রথম ধূমকেতু” ভারতের পুর্ণ ম্বাধীনত। চায় । ম্বরাজ-টরাজ বুঝি না 
কেন না ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করিয়। থাকেন। 
( তুলনীয় রবীন্দ্রনাথ ; তাহলেই প্রশ্ন জিজ্ঞাস৷ করতে হয় স্বরাজ জিনিসটা কি। 
আমাদের দেশনীয়কেরা। ম্বরাজের সুষ্পই্ ব্যাখ্যা করেননি । 'শ্বরাজ সাধন, 
প্রবন্ধ / কালান্তর ) ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে 
না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনত। রক্ষা, শাসনভার সমস্ত থাকবে 
ভারতীয়র হাতে । তাতে কোনে। বিদেশীর. মোড়ল অধিকারটুকু পর্যস্ত 
থাকবে ন11৮২২ এই স্বাধীনতার দাবীর মধ্যে রূপ ছিল, শক্তির তেজ ছিল। 
ছিল না অনুনয় প্রার্থনা নিবেদনের ভাব । ফলে এতদিনকার খিতিয়ে পড়া 
সম্ভ্াসবাদ আবার মাথাচাডা দিয়ে উঠলে। | প্রাজন বিপ্রবীরা সমর্থন করতে 
লাগলেন পত্রিকাকে। 

'আনন্দমময়ীর আগমনে" কবিতায় অহিংস আন্দোলন ও আন্দোলকদের 
গালি দিয়ে ববলেন নজরুল £ “মাদীগুলোর আদি দোষ এ অহিংসাবোল নাকি 
নাকি / খাঁড়ায় কেটে কর মা বিনাশ নপুংসকের প্রেমের ফাকি / হান তরবার 
আন ম। লমর অমর হবার মন্ত্র শেখা / মাদীগুলায় কর ম। পুরুষ রক্ত দে ম৷ রক্ত 
খদেখ। ।”২৩ | 

ধৃমকেতু'র চমকে অধচেতন জাগলেও নাম্রাজ্যবাদী শক্তির আক্রমণে 


চা, 


১ বছর কারাগারে অস্তরীণ থাকতে হুল নজরুলকে । ১৯২৩, জানুয়ারীর” 
১৬ থেকে ভিসেম্বর ১৫১ ১৯২৩ অবধি । একাধিক গ্রস্থ নিষিদ্ধ হল নজরুলের । 
পুগবাণী' নিষিদ্ধ হল ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর । শিশির কর তার “নিষিদ্ধ 
নজরুল' গ্রন্থে বইটি লহ্বন্ধে সরকারী ফাইলের মন্তব্য উদ্ধার করেছেন : 
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(7001) ] ২৭ ১৯২৪ সালে নিষিদ্ধ হল “বিষের বীশী' ও “ভাঙার গান" । 

প্রবাসী” বিষেব বাঁশী সম্বন্ধে লিখলে, “কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন 
ও ঝড়ে প্রচণ্ড রুদ্রদ্ূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজাল। প্রকটিত করিম্বাছে । 
জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্্ূ নিপীড়িত দেশবাসীকে ম্ৃত্যুপ্ধমী নবীন চেতনায় 
উদ্বদ্ধ করিবে।”"১৫ “শনিবারের চিঠি'র লজনীকান্ত দান লিখলেন, "স্বদেশী 
আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যেভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও 
কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্ধদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ 
আন্দোলনে বৃহত্তর বিপ্লবে ঘে কারণেই হউক, তীহারা ঠিক সেভাবে সাড়। 
দেন নাই। একমাত্র নজরুলই ছন্দে গানে এই আন্দোলনকে জয়ুক্ত 
করিয়াছিলেন; পরবর্তী আন্দোলনের চারণ কবি তাহাকেই বলা যাইতে 
পাবে।” ২৬ 

সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়ে বারে বাবে নজরুলকে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে 
তার বিভিন্ন রচন1 ও প্রকাশিত গ্রস্থের জন্য ১৯৩১ সাল পর্যস্ত। ধারাবাহিক 
ভাবে বাজোয়াপ্ত হয়েছে তার একাধিক গ্রন্থ । নিষিদ্ধের সুপারিশ হয়েছে 
অথচ নিষিদ্ধ হয়নি এমন গ্রস্থও কম নক্-_এঅগ্রিবীণ।' (১৯২২ ) “সঞ্চিতা' 
(১৯২৮), গিণিমনসা” (১৯২৭), পর্বহারা (১৯২৬  “রুদ্রমঙ্গল? (?)। 
নিষিদ্ধ বইপত্রের মধো আছে “বিষের বাশী' ও “ভাঙার গান" ছাড়। 
প্রলয়শিখা' (১৯৩০) এবং “চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)।  প্রলয়শিখার জন্যও 
নজরুলকে (১৯৩০ 7 ডিসেম্বর ১৭) চীফ প্রেসিভেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কবির ৬ মাঁস 
জেল দেন। কবিকে আপীল করতে হয়। এই সময় গাদ্ধী-আরউইন চুক্তি 
[ধে কল দেশসেবক কারাগারে আবদ্ধ (তৎকালে ) এবং যাদের বিরুদ্ধে 
যাজজ্রোহমূলক মামলা তখনও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়নি তাদের সকলকে 
বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে__এই ছিল চুক্তির মূল দাবী | ]-র ফলে কৰি মৃক্তু 
হন। ২৭ শান্তি কার্ধকর হম্নি। 


ণ৮ 


১৯২৩ থেকে ১৯৩১ সরকাবী পক্ষের জালাতন কবিকে লহা করতে হয়েছে। 
যদিও ১৯২৯-এর পর থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে গানের জগতে অন্থপ্রবেশ 
করেছিলেন তবু রাজনৈতিক লচেতনত। তীর সক্রিয় ছিল সংজ্ঞাহীন 
হবার আগে পর্যস্তই । সমাজ ও রাজনীতিগত ভূল-ক্রটির প্রতি বাঙ্গ বিদ্রুপ 
হানছেন তিনি প্রাণপ্রিয় পুত্রের নান বুকে নিয্মেও। “চন্দ্রবিদ্ু' তার 
এই মানসিকতার প্রমাণ । 

প্রশ্ন» কি তিনি চেয়েছিলেন, এই উৎগীন ও নির্যাতনের মধো নিজেকে 
নিক্ষেপ করে? কোন্‌ ম্বার্থ তাকে এমনভাবে কিম্ত বাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে 
রূপান্তরিত করেছিল ? বিভিয্প ভাষণ ও নিবন্ধে নজরুলের এই প্রত্যাশার 
রূপ, এই মানবতাবাদী মানুষটির স্পষ্ট কথ। শুনতে পাওয়। যায় । 

নজরুল চেয়েছিলেন, আমর) আগেই বলেছি, এক শোধণমুক্ত স্বাধীন 
সমাজ । এই প্রত্যাশার আত্মিক প্রণোদনায় নজরুল [172 19৮০0 
95819] 02 0 01) 1100197) 139010091 00198:693+ গড়ার চারজন 
উদ্যোক্তার একজন হয়ে পড়েন ১৯২৫-এর নভেম্বরের দিকে । ডিসেম্বর ২৫শে 
এঁ দলের মুখপত্র “লাগল” প্রকাশ কষেন। সম্পাদক নয় এ. পত্রিকার 
প্রধান পরিচালক ছিলেন তিনি। “সাম্যবাদী” কবিতাগুচ্ছ এ পত্রিকার 
প্রথম সংখ্যায় ছাপা হয়। তৃতীয় সংখ্যায় ছাপা হয় 'পলিটিকাল তুবড়ী 
বাজি' নিবন্ধ । বড়দিনের ছুটাতে কানপুরে অঙ্গঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনের 
পরে। সেই নিবন্ধে নজরুলের বাজনীতিসচেতন মনের স্বরূপ সুস্পষ্ট। 
আমর নিবন্ধাটর নির্বাচিত কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহার করতে চাই £ 

₹* “কৃষক শ্রমিককে সঙ্ঘবদ্ধ ন। করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকাৰে 
জনগণকে সচেতন ন। করে আর আমাদের লম্ব। লম্বা কথা কওয়া উচিত নয় । 
পণ্ডিত মতিলালের মতলব দেশের লোককে চমক লাগিয়ে দিয়ে ফিরে 
ইলেকশান-এ আবার দলবেঁধে কাউন্সিলে প্রবেশ কর।। কিন্তু অতঃপর? 
মহাত্সার এক বৎসবের শ্বরাজের ধাকা এখনও আমর! সামলাতে পাবিনি। 
আর চমক লাগানোর প্রয়োজন কি?. 

* “আজ রাজনীতি ক্ষেত্রে কেবল ফাকিবাজি' । 

* আজ এই শবসাধনায় তরুণ বাংলার ভাক পড়েছে'"*"**নেতাদের 
স্তোকবাক্যে ভূলে না তোমাদের কাধে চড়ে ধারা নিজেদের উচু দেখান ; 
পিন্ধবাদের নাবিকের সেই বোঝ| ফেলে দাও। ২৮ 


৭8 


পাখজল' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় (পৌষ ১১ ১৩৩২ ) লিখছেন £ 

* আমর] গোড়। কেটে আগায় জল দিচ্ছি, আবার বলছি হ্বরাজ-পেলে 
এই সমস্ত সমস্া! আপনিই দূর হবে। 

এই ত্বরাজটা এখন হলে পাবে কে? যার! পাবে তারা নিজের হাতে 
যেটুকু দেওয়ার ক্ষমতা! এখনই আছে, ত। সকলকে দিচ্ছি কি?” ২৯ 

এই বাঁজনৈতিক সচেতনতা নিয়ে নজরুল জনগণের সেবায় উৎসর্গ করতে 
চেয়েছিলেন নিজেকে । সরে আসছিলেন তথাকথিত রাঁজনৈতিক নেতাদের 
মুখে আর কাজের গভীর দুরত্বের স্বণ্য রূপ দেখে । হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত 
প্রতিবাদে স্বাধীনতার সংগ্রাম জোরদার হবে এট। মনে-প্রাণে মানতেন নজরুল । 
কিন্তু তই সময়ে নেতাদের আচরণ আর ভাষণের মধ্যে ষে হাম্তকর গরমিল 
ছিল ত৷ বুঝেছিলেন তিনি স্পষ্টভাবে । তাই 'ছুঁৎমার্গ' নিবন্ধে লেখেন £ 


“হিন্দু মুসলমানকে ছঁইলে তাহাকে জবান করিতে হইবে, মুপলমান তাহার 
খাবার ছু'ইয্া দিলে তাহা তখনই অপবিত্র হইয়। যায় ঘষে, তাহার ঘরের 
যেখানে মুসলমান গরিয়। শী দিবে সে স্থান গোবর দিয়া (1) পবিত্র করিতে 
হইবে, তিনি ষে আসনে বসিয়া হ'ক। খাইতেছেন, মুদলমান সে আসন ছু ইলে 
তখনই ছু'কার জলটা ফেলিয়া দিতে হইবে,-_মন্থস্যত্বের কি বিপুল অবমাননা । 
হিংসা, ছেষ, জাতিগত রেষারেষির কি সাংঘাতিক বাজ রোপণ করিতেছ 
তোমরা; অথচ মঞ্চে দাড়াইয়া। বলিতেছ “ভাই মুবলমান এস, ভাই ভাই একঠাই, 
ভেদ নাই ভেদ নাই।” কি ভীষণ প্রতারণা! মিথ্যার কি বিশ্রী মোহজীল ! 
এই দিয়া একটি অথণ্ড জাতি গড়িয়া তুলিবে? শুনিয়। শুধু হাসি পায়। ৩০ 
নিবন্ধটব উদ্ধত অংশ থেকে বুঝতে অস্থব্ধা হচ্ছে না যে জাতীয় 
আন্দোপনের নেতাদের সংস্কারাবদ্ধ আচরণ হিন্দমুলমানের মিলিত গণ 
আন্দোলনের কতখানি বিরদ্ধে ছিল । ববীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন হিন্দু মুসলমান 
সম্বন্ধে এই দ্িকটার সাথে জাতীয় আন্দোলনে মৈত্রীর বুলি আওড়ানোর 
অন্তনিহিত ছূর্বলতার রূপ। স্মরণ করা৷ যেতে পারে ববান্দ্রনাথের সেই 
অভিজ্ঞত| : হিন্দু-মূসলমানের পার্থকাটাকে আমাদের সমাজে আমরা৷ এতই 
কুশ্রীতাবে বে-আক্র করিয়। রাখিয়্াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের 
দিনে একজন হিন্দু খ্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জঙ্গ খাইবেন বলিম্া। তাহার মুসলমান 


গহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে কিছুমাত্র কোচ বোধ 
করেন নাহ । ৩১ 


বাঙালী সমাজ ব্যবস্থার এই মৃত্য রূপ নজরুল ও ববীন্দ্রনাথ উভয়েই দেখেছেন, 
প্রকাশ করেছেন। ববীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেই চুপ করে গেছেন খবিতরষ্টার মতে।। 
আর নজরুল এই অসামপ্রন্ত দূর করতে উঠে পড়ে লেগেছিল কর্মীর অধ্যবসায়ে । 
ফলে উভয় সম্প্রদায়ই বিরূপ হয়ে পড়েছিল তীর প্রতি । এটাই তীর রাজনৈতিক 
জীবনের ট্রাজেভি। 

১৯২৪-এ গান্ধিজীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে যেমন দেশোদ্ধার 
ব্যাপারে কংগ্রেসের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন, তেমাঁন দেখ! ঘাচ্ছে মুজফফ.র 
আহমদের সঙ্গে যুক্ত থেকে কমুানিস্ট পার্টি গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন নজরুল । 
আবার মধ্যবিত্ত স্বার্থ ছেড়ে মুজফক্র আহম্মদ যখন তাকে খোল। চিঠিতে 
( ছেপায়ন ছন্ননামে ) ধূমকেতু অক্টোবর ১৩) ১৯২২-এ লেখেন কৃষক মজুরদের 
প্রসঙ্গে লিখতে ও ভাবতে ৩২ তখন থেকেই তার রচনায় কৃষক-মজুরদের কথ। 
ধ্বনিত হয়। 

মুজফফর আহম্মদ লাহে মন্তব্য কবেছেণ, “১৯২২ সালের ভদ্র শ্রেণীর মধ্যে 
ধারা বাজনীতি করতেন ভাদের ধারণা ছিল যে, দেশের মুক্তি তারাই আনতে 
পারবেন, আর মজুর ও কৃষকের! গড্ডালিক। প্রবাহের মত তাদের অনুসরণ 
করবেন। যাঁর। রাজনীতি করতেন না তারা তে। মুর কৃষকদের নাম শুনলেই 
নাক পিটকাতেন। আজ অভিজ্ঞতার বিপুল পরিবর্তন এসেছে । ভদ্রলোকের 
এখন মজজুরে পরিণত হচ্ছেন । নজরুল ইসলামের চেতপায়ও পরিবর্তন এসেছিল । 
১৯২২ সালের পরে মজুর, কৃষক ও জনগণকে বাদ দিয়ে নজরুলকে কল্পনাই কর। 
যেতো| না ।৩ ০” 

মনে হয়, শ্রদ্ধেয় মুজফফ্‌ব আহম্মদ সাহেবের দাবী একটু বেশী মাত্রায় 
নজরুল বাক্তিত্বকে গ্রাস করে ফেলেছে । কেন না, নজরুলের ব্যক্তিজীবনের 
পটভূমি যে দারিদ্র্যের । যে নজরুল রুটির দোকানের ছোকরা, গার্ড সাহেবের 
বাবুচির অভিজ্ঞতায় গঠিত, তার রচনায় কৃষক, কুলি ও মন্তুরদের কথা৷ কেবল 
মুজফফ.র সাহেবের নির্দেশে এসেছে । এট? বিশ্বাস করার অর্থ নজরুলের 
রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অসম্মান কর] । 

নজরুলের লমকালের উল্লেখ্য পত্রিক। “কল্লোল' যদিও রাজনৈতিক পত্রিক! 
ছিল ন| এবং নজরুলের রোমান্টিক কবিতাগুলির প্রকাশ মূলত কল্োলেই, তৰু 
'কল্পোলে ষে বামপন্থী লেখালেখি হচ্ছিল এবং প্রেমেন্দ্র, শৈলজ] ও যুবনাশ্বের 
রচনায় যে মজুর কুলি ও শ্রমিকদের কথ। লেখ৷ হচ্ছিল, যে দারিজ্রের কথা: 


৮১ 


প্রকাশ পাচ্ছিল_ সেগুলোর পেছনে তো নিশ্চয়ই মুজফফর সাহেবের নিরর্শ 
ছিল না। অতএব এবথা প্রমাণ করার অপেক্ষা! বাখে না| যে নজরুল কারোর 
নির্দেশনামার চাইতে পরিচালিত হয়েছেন যুগ-প্রভাবের দ্বারা এবং তার অন্তর্গত 
গ্রবণতায়। ' কল্পোলীয় বোহেমিক্নান নৈরাজ্যবাদ নজরুলেও সর্শারিত হয়েছিল । 
এবং মনুষ্যত্বের প্রতি যে সম্মানবোধ কল্পোলের লেখালেখির একটি বৈশিষ্ট্য৩৪ 
ষুগ প্রভাব হিসেবে নজরুলেও তা লক্ষাগোচর । 

১৯২৬ লাল নজরুলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অন্তত তীর 
প্রত্যক্ষ রাজনীতি জীবনের ক্ষেত্রে। ১৯২৬-এবর ৬ ফেব্রুয়ারী কৃষনগরে অনুচিত 
হয় নিখিলবঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের ২য় অধিবেশন । নজরুল জাহ্ুয়াবীতে 
কৃষ্ণনগরে বাসা নিয়ে এসেছেন । এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক 
শ্রী হেমস্তকুমার সরকার নজরুলের বন্ধু। এ-সভার ব্যবস্থাপনায় নজরুল ছিলেন। 
এ বছর মে মাস পর্যন্ত কৃষ্ণনগরে অনেকগুলি সম্মেলন হয়েছিল। নিখিল বঙীক্ষ 
গ্রজ। দশ্মেলন ছাড়া, কথ। ছিল বঙ্গীয় কংগ্রেসের বাষিক সম্মেলন হবে। দেই সময়ে 
কুষ্ণনগবে যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন হতে যাচ্ছিল। নজরুল বীতিমত ব্যস্ত 
ছিলেন এই সব নিয়ে। ভলেষ্টিয়ার বাহিনী গড়ে তোল! থেকে শুরু কবে 
আনুসল্িক আবে! অনেক কিছুই ত1কে করতে হুচ্ছিল। 

এরই মধ্যে (এপ্রিল ১৯২৬ ) শুরু হল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাজ]। 
এই দাঙ্গার ভয়াবহতা ও বীভৎদতা। আমূল আলোড়িত করেছিল নজরুলকে । 
এ সময়ে নজরুল প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য ।৩৫ প্রাদেশিক 
কংগ্রেসের বাধিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ড্জীত হিচ্বে নজরুল বচন। করলেন 
“কাণ্ডারী হাশিয়ার।' গাইলেনও | গানটির মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষবা্পের 
বিরুদ্ধে »ম্মিলিত দেশবাসীকে এবং দেশনেতাকে সাবধান হতে বলেছেন। ম্মরণ 
করেছেন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বীর শহীদদের । আশা গুকাশ করেছেন, 
আমাদের রক্তে বডীন হ্র্য উঠবে স্বাধীনতার, য। পলাশীর যুদ্ধে ডুবে গেছে। 
জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রিক থেকে গানটি অনবদ্য বলেছেন নারায়ণ 
চৌধুরী 1৩৬ আর এই গানের গভীর আবেদনকে তীব্র বাজ করে এ সভায় 
চিত্তরঞ্জন কত হিন্দু-মুসলিম প্যাক্ট-কে নাকচ কহ হয়। নেতাদের তীব্র মতাত্ত 
ও মনাস্তর ঘটে । বিদ্রপাত্মক কবিতা লেখেন নজরুল পরব্তাঁকালে এই ব্যাপ'রকে 
অবলম্বন কবে-_“বদন? গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যান্টের আসনাই ।'৩৭ এ 

সময়ে ছাত্র সম্মেলনের উতজবে উদ্বোধনী সঙ্গীত ছিল; সুপরিচিত “ছাত্রদলের গান” 
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আর যুব সম্মেলনে গীত হয় চল্‌ চল্‌ চল্‌ উধ্বগিগনে বাজে মাদল' গানটি । 
গীত হলেও গানটি সম্ভবত এর আগে রচিত, এ সময়ে নয় ।৩৮ 
১৯২৬ লালে নজরুল ঢাঁক। বিভাগের কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য পদের 
প্রার্থী হয়ে ভোট বুদ্ধে নামলেন বন্ধু মুজফফ্র আহম্মদের নিষেধ অমান্য করে। 
এবং নিজেকে কিছু দেনায় জড়িয়ে জামানত হারিয়ে পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসেন । 
শেখ দরবার আলম অগ্ুমান করেন প্রকাশকদের কাছ থেকে বই বিক্রির টাকা 
নিক্পে তিনি মনোনয্বনপত্র দাখিল করেছিলেন ।৩৯ 
ংগ্রেসের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে ও প্রতিশ্রতিতে নেমেছিলেন নজরুল এই ভোট 
যুদ্ধে । কিন্ত অবশেষে হারতে হল তাকে ।৭9 বিপুল জনপ্রিয়তা, জনগণের প্রতি 
গভীর, আবেগময় শুভাকাজ্ষা যে ভোটযুদ্ধ জয়লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়, নজরুলের 
এ শিক্ষা দরকার ছিল। রাজনীতির গলি-ঘুঁজি এবং রাজনীতি সচেতন আদশ”- 
বাদ--এ ছুয়েব মধো যে ছুত্তর ব্যবধান এট। নজরুল বুঝেছিপেন নিশ্চয়ই এই 
গ্লানিকর পরাজয়ে । 
নজরুল সাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের স্বরূপ চিনেছেন। নিজে তা হতে 
পাবেন'ন বলে বিদ্দুপাত্মক মন্তবাও করেছেন £ 
বন্তৃতা দিয়ে কাঁদিতে সভায়, 
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা, এইবেল ঢোকা, সেই তালে, 
নিস্‌ তোর ফুটে ঘরটাও ছেয়ে, নয় পম্তাবি শেষ কালে। 
আমার কৈফিয়ৎ | সঞ্চিত 
নজরুল পন্তাতে রাজী ছিলেন সঙ্ঞানে । আখের গোছাতে চাননি । আৰ" 
তাই নির্দি্ই কোন দলের আওতায় বাঁধতে না পেরে তার প্রতি বোধ করি আস্থা 
হারিয়েছিলেন সব দলের, সংগঠনেরই লোকজন । বস্তরত নজরুল নিবিচারে এৰং 
নিরপেক্ষ সহদগ্তায় সমস্ত দলনেতা ও বাজনীতি কর্মীর প্রতি ছিলেন নিবিষ্ট 
মনোযোগী । 
গাস্ষিজীর উদ্দেশ্যে গান ও কবিত| লিখেছেন যেমন তেমনি “চীন ভারতের 
জয় হোক' গাইছেন চিয়়াং কাইশেকের আগমনে । মোতিলাল নেহেরুকে 
সমালোচন! করলেও সমর্থন করেছেন শিবভেলুকে । আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের 
মৃত্যুতে বাডালীর হয়ে তর্পণ করেন যেমন, তেমনি মাদারিপুরের বিপ্লবী নেতা 
পৃর্ণচন্দ্র দলের মুক্তিতে আনন্দ অভিনন্দন জানান । চিত্তরঞ্জন, বারেন্্রনাথ,. 
অশ্রিনীকুমার দত- প্রত্যেকের জন্ত ছিল তার গভীর ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা; . 
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"অনুশীলন, যুগাস্তর-শ্রীসজ্ঘ, বেঙ্গল ভলাটিয়ার্স প্রভৃতি বিপ্রবীদল; শ্বরাজ্য পার্টি, 
খিলাফত, কংগ্রেল দক্ষিণ ও বামপন্থীদল, ধর্মীয়, বাজনৈতিক প্রভৃতি যাবা-বখনই 
করিকে চেয়েছে, কবি তখনই তীর. বচন। দিয়ে দেশের মানুষকে ম্বাধীনতা যুদ্ধে 
সৈনিক হতে-_ শহীদ হতে আহ্বান জানিয়েছেন ।”৪১ 

এর পরিণাম হয়েছিল নজরুলের ব্যক্তিজীবনের পক্ষে মারাত্বক । প্রাস্গ 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নজরুলের প্রতি বিরূপ ও উদ্দাসীন হয়ে পড়েছিলেন । 
তার অসুস্থতা ও দারিদ্র্যের দিনগুলোয্ম তেমন করে কোনে। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান 
ব। রাজনৈতিক দলকে তেমন উৎসাহী সাহায্যকারী হিসেবে দেখ। যায়নি। 
যেহেতু নজরুল কোনে। এক বিশেষ রাজনীতির দলতৃক্ত লোকের সাহায্যপুষ্ট এই 
অজুহাতে তার এতদিনকার বন্ধু মুজফক্‌র আহম্মদও নজরুলের সংস্পর্শ এড়িয়ে 
গেছেন)৪২ এটা যেমন লজ্জার তেমনি অন্ুশোচনারণ্ড বটে । নজরুল জীবনের 
শেষ অধ্যায় গ্রন্থে জুলফিকার সাহেব যে সৰ তথ্য পরিবেশন করেছেন যদি তাব 
কিয়দংশও সত্য হয় তা হলে আমাদের লঙ্জ। রাখবার জায়গা নেই। ঘে 
মানুষটিকে সমস্ত রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, নিজেদের স্বার্থে, প্রয়োজনে 
বাবার করেছে তার অসহায়তায় সবাই আশ্চৰরকম উদ্দাসীন হয়ে পড়লেন, 
সেহেতু নজরুল ছিলেন “জনসাধারণ' নামক এক অনিিষ্ট আইভিয়ার কবি। 
সেহেতু *কবি' নজরুল “কমী” নজরুলকে গ্রাম করেছিলেন সর্বাত্বকভাবে। 
তাই করুণ পরিণামের জন্য তিনি নিজেই দায়ী । 

আমাদের জানা নেই, যাঁদ সুস্থ হয়ে কাব জানতে পারতেন তীর প্রতি 
তথাকথিত দল-নেতাদের ব্যবহার, জনগণের ওঁদাপান্য তবে কি আগের মতন সেই 
প্রাণানন্দে এই জনগণের সেবার পথে নামতেন তিনি, নাকি মুখ ফিরিয়ে 
থাকতেন গভীর অভিমানে? কিংবা কে জানে পব ভূলে গিয়ে আবার বলে 
উঠতেন কিনা কোনে সভায় £ 

“যদি আর বাশী না বাজে-আমি কবি বলে বলছি নে--আমি আপনাদের 
তালোবাস। পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি--আমায় ক্ষম। করবেন--আমায় 
ভুলে খাবেন। বিশ্বা করুন, আমি কবি হতে আমিনি, আমি নেতা হতে 
আসিনি--আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম-_সে প্রেম 
পেলাম না বলে আমি এই প্রেমহান নীরল পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চির- 
দিনের জন্য বিদায় নিলাম । 

হিন্কুমুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ, 
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বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিজ্রা, খণ, অভাব--অগ্যদিকে 
লোভী অন্থবের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাক! পাষাণ সূপের মতে। জমা হয়ে 
আছে--এই অন্াম্য এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম । আমার 
কাবো সঙ্গীতে কর্মজীবনে অভেদ ুম্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম--- 
অনুন্নরকে ক্ষমা করতে, অস্থরকে সংহার করতে এসেছিলাম_- আপনারা সাক্ষী 
আর সাক্ষী আমার পরম স্থন্দর ।”৪৩ 


তথ্যপঞ্জী 

১। সতীশ পাকড়াশী/অগ্রিযুগের কথা/নবজাতক প্রকাশন ১৯৮২/পৃঃ ১৩৪। 

২। মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ £ সংস্কৃতির রূপাস্তর--আবা,ল মওছুদ-এর গ্রন্থে 
বাবহৃত উদ্ধাতি/ইসলামিক ফাউগ্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮২ সং/পৃঃ ৩৪৬। 

৩। মুজফফংব আহম্মদ/নজরুল ইমলাম : স্ৃতিকথা/স্তাশন্যাল বুক এজেন্সী! 
১৯৪৯/পৃঃ ১৯৫১ ২০৩। 

“8৪ | মুজফফ্‌র আহম্মদ / কাজী নজরুল প্রসঙ্গে / বিংশ শতাব্দী প্রকাশনী 

১৩৩৬ / পৃঃ ৬৯। 

৫। কেশব চৌধুরী / ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ও স্বরূপ / 
পশ্চিমব্জ ঝাজ্য পুস্তক পর্যদ ১৯৮৪ / পৃঃ ৩০৭-৩০৮ | 

৬। নতীশ পাকড়াশী / পূর্বোক্ত / পৃঃ ১০৪ । 

৭। শিশির কর / নিষিদ্ধ নজরুল / আনন্দ পাবলিশার্ ১৯৩৬ / পৃঃ ৪1 : 

৮। ডঃ রবীন পাল / কল্লোলের কোলাহল ও অন্যান্ত প্রবন্ধ / শ্রীভূমি 
পাবলিকেশনস্‌ ১৯৫১ / পৃঃ ৩৪। 

৯। আমার কৈফিয্ৎ / সঞ্চিতাঃ ডি. এম. লাইব্রেরী ১৩৩৪ / পৃঃ ৯*। 

১০। মুজফফর আহম্মদ / কাঁজী নজরুল প্রসঙ্গে / পূর্বোজ / পুঃ ৬৯। 

১১। মুজফফর আহম্মদ / কাজী নজরুল প্রনঙ্গে / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৭১-৭২। 

১২। সত্য গুহ / এ কালের গণ্ঘপদ্ধ আন্দোলনের দলিল / অধুনা ১৯৩৪/ 


পৃঃ ১২৮। 
১৩। আতাউর রহমান / নজরুল কাব্য লমীক্ষা / মুক্তধারা, ভারতীয় সং 


১৯৫১ / পৃঃ ৫১। 


৮€ 


১৪। কেশব চৌধুরী / পূর্বোজ / পৃ: ৩০১। 
১৫। বাজবন্দীর জবানবন্দী / নজরুল রচন! সম্ভার, ৩য় / হরফ ১৯৫১ / 
পৃঃ ৩২৭। 

১৬। মুজফফর আহম্মদ / নজরুল ইসলাম £ স্বতিকথ। / পূর্বোজ / 
পৃঃ ৩৯০ | 

১৭। বাজবন্দীর জবানবন্দী / নজরুল বচন! সম্ভার, ৩য় / পূর্বোক্ত | হরফ 
১৯৩২ | পৃঃ ৩২৯। 

১৮। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় | কাজী নজরুল | এ. মুখাজা ১৯৫২। 
পৃঃ ২২৩। 

১৯। আতাউর রহ্মান। পূর্বোজ | পৃঃ ৫২) 

২০ | আতাউর রহমান | পূর্বোক্ত | পৃঃ ৫৩। 

২১। 'যুগবাণী” মূল গ্রন্থ নজরুল কাঁব্যসমীক্ষা/আতাউর রহমান | পৃঃ ৫৪। 

২২। ধূমকেতু, ১৯২২ ১৩ই অক্টোবর সংখ্য।। মৃলগ্রস্থ-_-কাজী নজরুল 
ইসলাম £ স্মৃতিকথা, মুজফফর আহম্মদ | পৃঃ ৩০২ । 

২৩। আনন্দময়ীর আগমনে | নজরুল রচন। সম্ভার, ৩য় হরফ | পূর্বোক্ত | 
পৃঃ ২৪৮। 

২৪1 শিশির কর। নিষিদ্ধ নজরুল | পূর্বোক্ত ! পৃঃ ১০। 

২৫। শিশির করের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত / পৃঃ ১২। 

২৬। শিশির করের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধত / পৃঃ ১২-১৩। 

২৭। শিশির কর। নিষিদ্ধ নজরুল । পূর্বোক্ত | পৃঃ ৪১ এবং ২৯। 

২৮। “লাঙল প্রথম খণ্ড, তৃতীস্ম সংখ্যা, ২৩শে পৌষ, ১৩৩২ । 

২৯। লাঙল" প্রথম খণ্ড, বিশেষ সংখ্যা, ১লা পৌষ, ১৩৩২। 

৩০1, ছাঁৎ মার্গ | নজরুল রচনা সম্ভার, ৩য় / হরফ | পৃর্বক্ত | পৃঃ ২৯৩। 

৩১। লোকহিত !/ কালান্তর | ব্ববীন্দ্র রচনাবলী, ১৩শ খণ্ড / জন্মশত- 
বার্ষিকী সংখা। / ১৩৫৩ প. ব. সরকার | পৃঃ ২২৩-২৪। 

৩২। “আমাদের দেশের জনমগ্ডলীর প্রতি তোমার সহাম্ভূতি আছে, 
তোমার লেখাতেই তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু বড় ছুঃখ যে তুমি 


কথা কখনে। ভেবেছে। কি? একট কথ লোজা। তোমায় বলে দিচ্ছি 
বদি তাদের কথ। ভাবতে না শেখোঃ ত1 হলে তোমাকে দিয়ে দেশের কোনে! 


৮৬ 


'ধসেবাই হবে না প্রাণ দিলেও না। ওরাই দেশের শি, ওদের না জাগালে 
আত্ববোধ না শেখালে তোমার তথাকথিত ভঙ্দর লোকের] কিছুই করতে 
পাববে না, কোনে! ক্ষমতাই তাদের নেই ।”-_-কাজী নজরুল প্রসঙ্গে | পৃবের্ক। 
“পৃঃ ৮৩৮৪ । 

৩৩। মুজফফ,র আহম্মদ । কাজী নজরুল প্রসঙ্গে । পুবেণ্ত / পৃঃ ৮৫। 

৩৪। ডঃ রবিন পাল | কল্পোলের কোলাহল ও অন্যান্ত প্রবন্ধ | পূেকি। 
পৃঃ ৪৬। 

৩৫। মুজফফ্‌ব আহম্মদ / নজরুল ইসলাম : স্বতিকথ| । পুরবোজি। পৃঃ ৩৬৫। 


৩৬। নাবায়ণ চৌধুবী/কাজী নজরুলের গান । এ. মুখার্জী এযাণ্ড কোম্পানী, 
১৯৫৩ / পৃঃ ৫৫ | | 


৩৭। প্যান্ট | সঞ্চিত। | ভি, এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৫ | পৃঃ ২৪০। 

৩৮। মুজফফ্‌র আহম্মদ / নজরুল ইসলাম £ স্বতিকথ! / পুবেণিজ | পৃঃ 
৩৭০-৭৩ | 

৩৯। শেখ দরবার আলম | ঢাকায় নজরুল-প্রবন্ধ / দেশ, ৩১ আগ 
১৯৫৫ সংখ্যায় । 


৪০। মুজফফ.র আহম্মদ | ঢাকায় নজরুল--প্রবন্ধ | পূর্ত | পৃঃ ৩৮১। 
৪১। প্রাপতোষ চট্টোপাধ্যায় | কাজী নজরুল | এ. মুখার্জী, ১৯৩১ 
পৃঃ ২৩১ । 
৪২। মুজফফ্র আহম্মদ | নজরুল ইসলাম £ স্বতিকথা । পুরে 
পৃঃ ৪৬০-৪৬১ । 


৪৩। যদি আর বাঁশি না৷ বাজে । নজরুল রচনা। সম্ভার, ৩য় খণ্ড। হরফ, 
পুৰ্ণেজ | পৃঃ ৪০০-৪০১। 


৮৭ 


নজরুল ইসলাম ও মুসলমান সমাজ 


ইসলামিক এঁতিহ্‌ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণ! নজরুল প্রতিভার সঙ্গে ষে 
সম্পূক্ত হয়েছিল এর প্রকৃত প্রমাণ তার ইসলামিক গান ও কবিতাগুলি। 
তবু আশ্চর্যজনক সংবাদ হোলো এই নজরুলকেই অভিযুক্ত হতে হয়েছে 'কাফের' 
'অভিধায়। এবং এই অভিধা ধারা দিলেন তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের 
' তথাকথিত শিক্ষিত-বয়ন্ক-মাতব্বর দল। নজরুলের ব্যজিজীবনের বিভিচ্গ: 
আঘাত-_ বুলবুলের মৃত্যু, নাগিস খানমের সঙ্গে বিচ্ছেদ, প্রমীলার অসুস্থতা, 
পূর্ববঙ্গের ভোটযুদ্ধে নির্মম পরাজয় কিংবা, ফজিলতুন্ধেসার দেয়া আঘাতের 
তুলনায় এই ব্যাপারটিও কোনো অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ না। 

নজরুলকে 'কাফের' বলার ব্যাপাবে তার ব্যক্তিগত ধারণ! কি ছিল 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে । নজরুল লিখছেন, “আমায় মুসলমান সমাজ কাফের 
খভাবের ষে শিরোপা দিয়েছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করেছি ।...তবে 
আমার লজ্জ। হয়েছে এই ভেবে কাফের আখ্যায় বিভূষিত হবার মত বড়তো। 
আমি হইনি । অথচ হাফেজ, খৈয়াম, মনন্থর প্রভৃতি মহাপুরুষদের সাথে 
কাফেবেব পংক্তিতে উঠে গেলাম ।১” , 

এসব কথা নজরুল লিখছেন এক চিঠিতে । ইত্রাহিম খা সাহেবের চিঠির 
জবাবে। নজরুলের এই পত্রালাপ প্রসঙ্গে একটি দরকারী তথ্যের দিকে দৃষ্টি 
দেয়ার প্রয়োজন মনে করি। লক্ষণীয় ব্যাপার, ইব্রাহিম খ। সাহেবের একট! 
চিঠি ১৩৩৪-এর “নওরোজ' ভাব্রে প্রকাশ পেলে ১৩৩৪-এর-ই পৌষ “সতগাতে, 
নজরুল এর জবাব লিখলেন। লিখতে গিষ্কে তাকে বলতে হচ্ছে__ 

“আপনার ১৯২৫ সাঁলে লেখ! চিঠির জবাব দিচ্ছি ১৯২৭ সালের আমু যখন 
ফুরিয়ে এসেছে ।২” 

ইব্রাহিম খার চিঠির জবাব যে নজরুল বেশ দেরী করে দিচ্ছিলেন তা৷ 
চিঠির ভূমিক। থেকেই বুঝতে পারছি। ব্যাপাব্টা। গুরুত্বপূর্ণ । 

পুর্বোজ্ত তথ্য থেকে আনর] সিদ্ধান্ত করতে পারি ঃ ইব্রাহিম খ। আগে 
ব্যক্তিগতভাবে চিঠিট। নজরুলকে লিখেছিলেন, ন। ছাপিয়ে ১৯২৫ সালের 
কোনে। এক নসময়্ে। এবং নজরুল তার কোনে জবাব দেননি । তারপক, 


৮৮ 


১৯২৭-এর ভাবের নওযোজে সর্বজন 'লমক্ষে খন লেখা হোলো তখন তার 
জবাব, না দিয়ে .নজরুল পারেননি । এবং এ জবাব ব্যকিগতভাবে, মানে, 
ভাকে পাঠিয়ে ছিলেন কিন! জানিন। কিন্ত ছাপতে তকে হয়েছিল । 

১৯২৫-এ পাওয় চিঠির জবাব ন। দেওয়। এবং ১৯২৭-এ সেই চিঠিরই জবাব 
লিখতে বসার মধ্যে বিচলিত ও বিধ& শিলনী-_মানসটিকে একবাঘ দেখে নিতে 
হুলে সঙ্গত কারণে জানতে হয়, কি ছিল সেই চিঠিতে ইব্রাহিম খাব? খুব 
সংক্ষেপে বললে, বলতে হয়, সংকীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টিতে নজরুলকে নিয়ে গর্ব করার 
চেষ্ট। এবং কোনে। কাল্ছে নজরুল এট| পছন্দ করেন নি। তায বন্ধু বলেন, 
“আমি দেখেছি শুধু মুসলিম কবি হিসেবে পরিচিত হওয়া সে পছন্দ করতে। 
না।”৩ আর, সে চিঠিতে ছিল, ব্যক্তিগত নয় শুধু, শিল্পী নজরুলের কাছে 
কিছু অভিযোগ, কিছু প্রত্যাশা। এবং তাই নৎ শিশ্পী হিসাবে নজরুলের 
তখন আত্ম-উন্মোচন ছাড়। উপায় ছিলন।। সেই চিঠির ছ'একটি অংশ £ 

(0) (প্রভো, এ কাঙাল বাঙালী মুদলিম সমাজকে ঘদি একটি বত্ব দিয়েছ, 
ওকে রক্ষা করো--সমাজকে দিয়ে ওর কদর করে নিও ।৪+ 


() তোমার ক্ষেত্র মুসলিম সাহিত্যে ।*""বাংলার আর দশজন কবির মত 
ঘদি তুমি কবিতা লেখো, তবে তোমার প্রতিভা আছে, স্থায়ী আসন তুমি 
পাবে, কিন্ত সে আসন মাত্র লিংহাসন নয়, আর বাংলার মুসলমান সাহিত্য 
রাজ্যে লিংহাননখানি পড়ে বয়েছে তুমি শুধু দখল করলেই হয় ।৫ 


এজাতীয়় মন্তব্যে নজরুল বিপন্ধ বোধ করেছিলেন। কারণ পত্রিকায় এ 
লেখ। দেখে পাছে পকলে তাকে ভুল বুঝে ফেলে। পাছে বুঝে নেয় তার 
হিন্দু-মুসলমানের মিলন-প্রয়াস স্কুয়ো। একট। ব্যাপার । আসলে নজরুল গৌড়। 
ধর্মাদরশীদেরই তোষামদ পছন্দ করেন। নজরুল বিষ হয়েছিলেন। কারণ 
মুসলমান সম্প্রদায় তাকে ভুল বুঝছে। বয়স্ক আলেমরা তাকে 'কাফের', বলে 
ফতোস্া। দিয়েছেন । আর সময়টা! ১৯২৬-এব বিষাক্ত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার 
পরের বছর । 

তাছাড়া সমকালে মুসলমান সম্প্রদায়কে সমস্ত প্রকার গৌড়ামীর উধেব 
তুলে দেখতে চেয়েছিলেন বলেই শিল্পী নজরুল সাহিত্যেও পরিচ্ছন্ন রুচি বোধের 
পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন? ' অন্তত, “ইসলামী লাহিত্য' বলে নিতান্ত শিল্প 
গুনহীন রচন1 তিনি লিখতে চাননি। 


৮৯ 
নজরুল-্৬ 


: “আষি হজ্জতুল ইসলাম লিখব ন! লত্ত্যিকার 'কাব্য. লিখব ? 

খএ'রা-ক্ষি মনে কয়েন হিন্দু দেবদেবীর নাম নিলেই লে কাফের হয়ে ধাবে? 
তা হলে মুসলযান এবি দিয়ে বাংল। লাহিত্য হাট কোনে। ফালেই হবেনা-- 
জৈগুন বিবির পু'খি ছাড়|। 

বিদ্রপ আমি করছিনে বন্ধু এ আমার চোখের জল-মেশানে। হাসির শিলা 
বৃহি। - সত্য সত্যই আমার লেখ। দিয়ে বদি আমার মুমূর্ধ, সমাজের চেতনা . 
সঞ্চার হয়-__ত| হলে তার মঙ্গলের জন্ত আমি আমার কাব্যকেও ন৷ হন্ন খাটো 
করতে বাদি আছি। কিন্ত আমার এ ভালোবাসার আঘাতকে এরা! সহ করবে 
কিন! নেটাই বড় প্রশ্ন । হিম্মু লেখরগণ তাদের নমাজের গলদ ক্রটি কুসংস্কার 
নিয়ে কিনা কশাঘাত করেছেন সমাজকে তা সত্বেও তার। সমাজের শ্রদ্ধা 
হারাননি। 

কিন্তু এ হতভাগ্য মুসলমানদের দোষ-ত্রটির কথ পর্যস্ত বলবার উপায় নেই। 
সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতেও চাইলে এবা। তার বিরুত অর্থ 
ধরে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুরিই মেরে বসবে । | 

যারা মনে করেন আমি ইসলামের বিরুদ্ধবাদী বা তার সত্যের বিরুদ্ধে 
বিল্রোহ করছি, তারা অনর্থক এ ভুল করেন। ইসলামের নামে যে কুসংস্কার 
মিথা। আবর্জন। স্পীক্কত হয়ে উঠেছে-_তাকে ইসলাম বলে ন। মানা কি ইললা- 
মের বিরুদ্ধে অভিমান? এ ভুল যারা করেন তারা যেন আমার লেখাগুলে। 
মন দিয়ে পড়েন দয়। করে।৬” 

যারা নজরুলকে কাফের অভিধ। দিতে উদ্গ্রীব তাদের স্বরূপ সম্পর্কে 
নজরুলের চেয়ে আরো! তা কেউ বেশী করে জানেন না। কিংব! জানলেও কোন্‌ 
বিজ্রোহী এমন কবে প্রচার করেছেন? 

“আমাদের বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে যে গৌড়ামি ঘে কুসংস্কার তাহ! 
পৃথিবীর আর কোনে দেশে কোনো। মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় 
অতুক্তি হইবে না। মৌলানা! মৌলভী সাহেবকে শওয়। যায়, মোল্নাও 
চক্ু কর্ণ বুজিয়৷ সহিতে পারি কিন্তু কবি মোল্লার অত্যাচার অপ হইয়। 
উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা। যে কওমের জাতির ধর্ষের কি 
অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুবিবার মত জান নাই বলিয়াই ইহাদের ক্ষণ 
কর। ধায় ।৯" 

বাংলার মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ইসমাইল হোসেন পিরাজী “যো চিত নাছে 


“একটি বাগ ঝবিতা। লেখেন। . ৯৪ পংক্কির পেসার লেখ। দীর্ঘ কবিতাটি) ৯৯*৩ 
ী্াবের ইসলাম প্রচারক পঞজিকার সেপ্টেম্বর/অক্টোবর সংখ্যায় ছাপা ভু্। 
শজরুলের বয়স তখন চার বছবর্‌। 

এব্যঙ্গ কবিতাটিতে বাংলার মোল্লাতন্ত্রের মূর্খতা, অন্ধ বিশ্বাস লোড 

এবং আত্মসরিতার বীতিমত বাস্তব তথ্য আছে। তীব্র লমাজ চেতন মনের 
অধিকারী হোলেন সিরাজী, মোল্লার ঘে বাংলার মুধলমান বমাজের অন্তরায় 
স্বরূপ এ কবিতায় ভা স্পট কবেছেন। কবিতাটির অংশ বিশেষ এই রকম; 

মোসলেমে গরীব আল্লাহ্‌ করেছে ধরায় 

যেখানে সেখানে এর। কহিয়। বেড়ায় 

বাঞ্গাল। ইংরেজী পড়া করয়ে হারাম 

বাজালার মোল্লাদের চরণে লালাম। 

ধন্ত বাঙ্গালার মো! গিরি লম জানী 

দাজিম জালিম লয়ে কৰে হান। হানি। 

তালাক নেকার কামে অতিশয় পটু 

আহারে মজবুত যেন ব্রাহ্মণের বটু 

ফাতোয়। কারাজ লয়ে সব মারামারি 

ধন্ঘ বাঙ্গালার মোল্লা ঘাই বলিছারি ।৮ 

[তুলনীয় নজরুল, বিবি তালাকের ফতোহা৷ খুঁজিছে ফেক! ও হাদীস 
চষে ।৯ ] নজরুল ইসলাম এই তিক্ত সমাজ অভিজ্ঞতারই উত্তরস্থবী 1১০ 

বাংলার মুসলমানকে এই মোল। সম্প্রদায়ের ছাত থেকে বাচাবার অন্ত 
বারবার সোচ্চার হয়েছিল নজরুল । 

“আজ মোল্লা মৌলভী সাহেবদের মুসলমানীর ফকবের কাছে টেক। দায়। 
নীলে অনন্ত দিক যাকে ধরতে পারেনি সেই পরম দিগম্বরের করুণ পাবে এই লব 
দিথিদিক জানশুন্য লোভীর দল? যে জাতির পবিত্র কোরানের প্রথম শিক্ষা আল 
হামছুলিল্লাছে রবি আলামিন' সমন্ত প্রশংসা মহিমা! যশ খ্যাতি আল্লাহর 
প্রাপ্য আমার নয় -'সেই আয়েত দিনে শতবার উচ্চারণ করেও ধারা! ভোগের 
পাকে পড়ে রইলেন কর্দম বিলাঁপী মহিষের মত--উীার1। আর যাই হন আল্লখ. 
ও তার রস্থলের কপ। পাননি ।১১* 

শতশত বছর ধরে চলে আস মুসলমান সমাজের সংস্কারের তিত্তিমূলে এখন 


৪৯১ 


সজোর আঘাত আর কেউ দিয়েছেন বলে আমাদের জান। নেই.বাংলাদেশে ৮" 
এর প্রতিক্রিয়া কিন্তু শুভ হয়নি নজরুলের জীবনে ৷ তার অন্ুস্থতার আগে: 
এবং পরে, প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে- ধির্যক্রোহী' “হিন্দু জীবনচর্যায় অভ্যন্ত' “হাম! 
সঙ্গীত রচিয়তা' “তন্ত্র লাধক'- নজরুলের ওপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা হয়েছে 
মুনলমান সমাজ থেকেই । 

১৯২৪ শ্রীষ্টাব্খের » এপ্রিল, ৯১ হ্থারিসন রোডের আলফ্রেড থিয়েটার হলে 
শিশির কুমার ভাছুড়ী নজরুলকে নদ্বর্ধনা জানাবার জন্য এক নভার আয়োজন 
ফরেন। লক্ষ্য করবার বিষয়, এই দভায় মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়: 
কেউ উপস্থিত ছিলেন না। আবার বাংল] ১৩৩৬ সালেও নজরুলকে জাতীয় 
ম্বর্ধন। দেবার বাবস্থা হলে মুললমান লেখকর! দ্বিঘত পোষণ করেন। মোহাম্মদ 
আকরম খা নজরুলকে সম্বর্ধনা! দানের ব্যাপারে বিরুদ্ধতা। করেন।১২ 

. অথচ গভীর এবাত্তিকতায় এই সমাজের মঙ্গল তিনি করতে চেয়েছিলেন ॥ 
ভেবে ছিলেন এ ব্যাপরে সাবিক সহযোগিতা তিনি পাবেন তরুণ মুসলিম সমাজের 
কাছ থেকে । এ রকম আশার কথ! তিনি একাধিক বার ঘোষণা করেছেন। 
তরুণ মুসলিমদের সম্বন্ধে তার বলিষ্ঠ গ্রতায়ধদ্ধ কঠম্বর শোন! গিয়েছে অনেক- 
বান্ধ অনেক সভায় £ 

"আমাদের সম্মৃথে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা, তাহার উত্তর দিতে পারেন তরুণ। 
সে বলিষ্ট মন ও বাহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বতপ্রমাণ 
বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধিনিষেধের ছুত্তর পাখার । এই সব লঙ্ঘন করিয়া 
যাইবার ছঃসাহসিকত। যাহাদের--তাহারা তরুণপ।১৩ 

অন্তত £ 

“তোমরা আমার সেই প্রিয়তম ছাত্রদল, যাদের দেখলে মনে হয় আমি 
ঘেন কোটিবার কাবা শরীফ. জিয়ারত করলাম, যাদের চোখে দেখেছি 
তৌহিদের রওশনী, যাদের মুখে দেখেছি খালেদ তারেক মুসার ছবি, ঘাঁদের 
মক্তব মাত্রাসা দ্কুল-কলেজকে মনে হয়েছে দর্গার চেয়েও পবিত্র । যাদের, 
বাজুতে দেখেছি আলি হায়দারের বে-দেরেগ তেগের শান ও শতকত, কে 
শুনেছি বেলালের আজান ধ্বনি। তোমরা আমরা সেই ধ্যানের মানব 
গৌঁগি।” ১৪ 

এইখানে ম্মরণে রাখতে হবে যে, নজরুলের সমকালে রুশ বিপ্রবের প্রভাব. 
একদিকে ঘেমন ভারতের অধিকাংশ দবিদ্র মুধলযানদের মধ্যে . নতুন. 


৪ 


'ন্দাগরণের সাড়1 তুলেছিল, ঠিক তেমনি তুরস্কের নবজাগরণ ও ভারতীয় 
মুসলমানদের বুদ্ধিজীবী মহলকে আলোড়িত করেছিল। ইউরোপীয় শাসন 
পাশ থেকে একে একে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম রাষ্্ট নিজেকে ছি করে 
স্বাধীন বাষ্ট হিমেবে পরিচিত হচ্ছিল সে সময়ে, তখন “ইসলাম অন্থ্বার্গী 
ভারতীয় জনতাকে জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত বরা ও তাদের 
সামাজিক সমন্তাগুলির মোৌকাবিল| করার জন্য উদ্বদ্ধ কর! মুসলমান 
' বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে একাস্ত জরুরী হয়ে পড়ে ।” ১৫ উত্ভু কৰি ইকবালের মধ্যে 
'এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় । ইকবালের জীবন দর্শনের সাথে নজরুলের 
এই দিক থেকে গভীর লাযুদ্গ্য লক্ষ্যণীয় । ইংরেজের পদানত, পরাধীন 
সংস্কারাচ্ছন্ন, দরিজ্র ভারতীয় মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ- 
নৈতিক উন্নতির জন্ত ইসলামিক সংস্কৃতি ও এঁতিহের পক্ষপাতী ছিলেন 
ইকবাল । ইসলামের বর্তমান ছূর্গাতির জন্ত ঈশ্বরকেও “হরজাই” বলে ওঠেন 
তিনি তার শিকোয়ায়। নজরুলের মধ্যেও এই অন্নস্ভৃতির স্পষ্ট গ্রকাশ। 
"প্রথম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ সাল থেকে কিংবা তার কিছু আগে থেকেই তামাম 
মুসলিম জাহানের যে যে দেশ ইউরোপের সফেদ জাতিগুলির অধীনে ছিল 
তার। তখন আজাদির জন্ত জান কবুল করে তাল ঠুকে গর্দান খাড়া করে 
'জাড়িয়ে উঠেছিল। আঙ্গোরায় আনোয়ার পাশা, তুফিতে কামাল পাশ 
"আরবে ইবুনে লৌদ ? মিশরে জগলুল পাশা, মরক্কোয় গাজী আব্ব,ল করিম 
প্রমুখ তখন ইউরোপীক্সদের ভয়ের কারণ, নিদ্রায় ছুঃস্বপ্ণের মত কূপ নিযে 
ছিল। তাই নজরুল ইসলাম তখন ভারতের মুসলমানদের ইংরেজের বিরুদ্ধে 
তেতিয়ে তুলেছিলেন এবং মুসলমান ধর্মে কি বলে তা তীর অগ্নিময় বাণীর 
'নাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের শোনাচ্ছিলেন” ।১৬ 


মনে রাখতে হবে নজরুলের এই ইদলামিক এঁতিহ গ্রীতির সঙ্গে এক 
নস্টালজিক” অনুভূতি যুক্ত হলেও) তা ছিল না৷ একান্ত ভাবে পশ্চিম মুখী 
(আরবীয়) আত্মমগ্রতা। তা ছিল আত্মজাগরণের উদ্দীপক। একটি 
ভাষণের অংশ বিশেষ এই স্থত্রে স্মরণ করা যেতে পারে নজরুলের £ 

“কোথায় সে শমসের কোথায় সে বাজু, সে দরাঞ্জ দত্ত, বীধো। আমামা 
ত্বামামায় আঘাত হানো৷ আর একবার তেমনি করে। যে কওমঃযে জাতি 
গলেছে গোরস্থানের পথে, ফেরাও তাকে সেই পথে, যে পথে তার! একদিন্‌ 


৪৩ 


পাখন্ত সাআাজ্য) বোম লাম্রাজ্য জয় করেছিল। আধার বিশ্বে তৌহিদের: 
বাণী গুনিয়েছিল” ।১৭ 

এই ইসলামিক এঁতিহ্ প্রীতিতে “মোসলেম ভারতের পাতায় ভবে উঠেছিল, 
ইসলামিক এঁতিস্থ খন্ধ কবিতাবলী ও ইসলামের ত্যাগ শৌর্ধ ও বীরত্ব এই 
পরাধীন হীণবল হূর্বল জাতির জাগরণ মন্ত্র হোক--এট চেয়েছিলেন নজরুল 
মনে প্রাণে। এক দিকে ইসলামের অতীত এঁতিহের স্বর্ণযুগের ম্মরণ, 
অন্যদিকে বর্তমানের মুসলমান সমাজের অধঃপতনের, কুসংস্কারের, বাস্তব, 
বুদ্ধিদীপ্ত সমালোচনা-_এ ছুয়েরই দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলেন নজরুল । বিজ্রোহী 
কবি কেবল ইংরেজের শাসন-পাশ থেকে দেশের স্বাধীনতা চাননি । তিনি 
চেয়েছিলেন সর্বপ্রকার সামাজিক সংস্কার হীনতাও। মুসলমান "সমাজের 
তবে স্তরে, তার গোপনতম কোণে কোণে বোরকাব অন্তরালে, আবরুর 
মিথ্যা আবরণে যে আবর্জন] পুক্তীভূত হয়ে উঠেছে তাঁর নিরাকরণ করো”১৮ 


তরুণদের কাছে এই ছিল তার আবেদন । 
মুসলমান তরুণ সমাজের সাহায্য নিয়ে নজরুল এই সমাজের সকল গ্রকার 


অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন । নজরুল লিখছেন এক চিঠিতে 
--"আমার কি মনে হয় জানেন? লেছের হাত বুলিয়ে এ পচ। সমাজের কিছু 
ভালে কর! যাবে না ।'*'ফোড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রোগী মবচেয়ে ভয় 
করে অস্ত্র চিকিৎসককে ।-..আপনি কি বলেন? আমি কিন্ত অস্ত্র চিকিৎসার 
পক্ষপাতী । সমাজ তো হাত প1 ছ'ড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত 
চামড়া! ধাদের নেই তাদের দিয়ে সমাজসেবা হয়তে। চলবে না । এইজন্ত আমি 
বারে বারে ভাক দিয়ে ফিরছি নিভাঁক তরুণ ব্রতী দলকে ।১৯* অন্যত্র বলছেন 
প্যে.ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহ! যদি সংস্কারাতীত হইয়। 
আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাডিয়া নৃতন করিয়। 
গড়িবার দুঃসাহস আছে এক তরুণেরই।”২০ যৌবনের বন্দনা বারবার তাই 
করতে হয় কবিকে। 'যৌবন জলতরঙ্গ' এই যৌবন বন্দনার শ্রেষ্ঠ কবিত1। 
বলাকার সবুজের অভিযান প্রাসঙ্গিকভাবে ম্বরণে আসতে পারে । কিন্তু বুজের 
অভিযানের তুলনায় 'যৌবন জলত্রক্গ' কবিতাটি অনেক মাত্রায় সমাজকেন্দ্িক | 
“সবুজের অভিযানে" আপন অজান্তে হয়তো৷ আন্তর্জাতিক সমস্যার মেঘ ছায়। 
ফেলেছে। কিন্তু “যৌবন জলতরঙ্” কবিতাটি মূলত সমাজ সংস্কারমূলক কবিত|। 
বল বাছল্য সে সমাজ মুললমান লমাজ | মুদলমান সমাজের মাতব্বরদের নির্দেশ- 
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নামার বিরুদ্ধাচান্বী নজকষল যৌবন অঙতযজকে ব্বপক্ষে ০ 
কবিতা লিখেছেন মনে হ্। 
জিঞ্রির পায়ে দাড়ে বসে টিয়া চান। খায়, গায় শিখানে! বোল 
রগ উরে ৮৮০০৪৬৪এ 


বুগে যুগে নিনিররিরারাজীলি ও 
রিটন রিনার রতি 


যুগে যুগে জরা নিন ্ধিির নর 

ওরা দিক গালি, মোরা হানি খালি বলিব ইয্ারাজে-উন ২১।” 

নজরুল তীর বিভিন্ন রচনায় কবিতায় ও ভাষণে বাঙালী মুনলমান মৌলভী- 
দের প্রতি খড়গ হস্ত হয়েছেন। এইমাত্র উদ্ধৃত কবিতায়ও বৃদ্ধত্থের প্রতীক সেই 
মোল্লাতন্ত্ই কবির আক্রম্য অনুমান করা যায় 

অসাম্প্রদায়িক ছিলেন বলেই এবং মুসলমান সমাজের প্রতি মানবিক 
আত্তরিকতা৷ ছিল বলেই তিনি বাংলার অন্থুম্নত মুসলমান সমাজের পাশাপাশি 
হিন্দু সামজকে বেখে তুলন। করতে চেয়েছেন। এ তুলনায় এক সংস্কারকামী 
প্রগতিশীল মুক্ত এবং বিবেচক মাহুষেন্ন মানসিকতাই প্রকাশিত। সংকীর্ণ ঈর্ষা 
ও ভেদজ্ঞান নয় কখনোই । নজরুল বলছেন £ 

“আজ আমর বাংলার মৃসলিম তরুণেরা যৃতত্রষ্ট । আমাদের সংঘ. নাই, 
তাই সিদ্ধিও নাই । আমাদেরই চারপাশে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু যুবকদের 
দেখিতেছি কি অপূর্ব তাহাদের এঁকা, ত্যাগ সাধনা । তাহারা নকলে ঘেন এক 
দেহ এক প্রাণ ২২1” হিন্দু এবং মুপলমানের সামাজিক যে দুবত্ববোধ গড়ে 
উঠেছে ঘার আঘাত থেকে তিনি নিজেও অব্যাহতি পাননি ।২৩ অথচ এ সম্বন্ধে 
যথার্থ সমাজ বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্ত করেছেন নজরুল : 

আমরা মুসলমানের। আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, 
আর হিন্দুরা আমাদের অবনত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধ। করে। ইংরেজের 
শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে 
আমাদের এমনি চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই ছুই জাতির কেউ 
কারুর শিক্ষা-দীক্ষ1। সভ্যতার মহিমার খবর বাখিনে। হিমু আমাদের অপরিচ্ছয় 
অশিক্ষিত কষাণ মজুরদের আর-_-আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে 
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বেশী--দেখে মনে করে মুললমান মাজই এই রক নোংরা, এমনি মূর্খ? গড়া । 
হয়তো! বা যথা পূর্বং তথা পরং। দরিত্র মূর্খ কলিমুন্দি মিয়াই তার কাছে 
এভারেজ মুঘলমানের মাপকাঠি ।২৪% 

এই দুরত্ববোধের সমস্ত। উত্তরণের একমাস পন্থা, এবং তাঁছাড়। দিতীয় পথ 
নেই, দেখাতে চেষ্টা করেছেন নজরুল । তার মতে যে ফানি ভাষা এক কালে 
রাজভাষা৷ ছিল এখন তা! অবহেলিত। বাজভাষা থাকার দরুণ একসময়ে 
হিন্দুরাও এই ভাষার চর্চা করতেন এবং সেই সুত্রে ইসলামের এঁতিহন এবং 
সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইংবেজ্দ শাসনকাঁলে লেই ভাষার চর্চ৷ সত 
হয়ে যায়। অথচ ইসলামিক এতিহ্বের সংবাদ পাওয়া আরৰি ফাপিকে বাদ 
দিয়ে অপস্ভব। ফলে ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুরত্ববোধ গড়ে উঠলে। তার 
সেতুবন্ধন সম্ভব হোতো, আরবি ফাসির অন্রবাদ চর্চার মাধ্যমে। এবং এ 
দাক্িত্ব নিশ্চিতভাবে নিতে হোতে। মুসলমানদের ৷ কিন্ত তীর! সে ব্যাপাবে 
চেঠিত হন নি। নজরুলের কালে তে। বটে একালে ব1 সে কাজ কতট। এবং 
কিইবা হয়েছে ভেবে দেখতে হবে। নজরুল দুঃখ করেছেন: “সাধারণ 
মুসলমান বাঙ্গালা! ভালে করে| শেখেন না, তাও আবার আববি ফালি...... 
আর যারা ও-ভাষা শেখেন তাদের অবস্থ! পড়ে ফাঁগি বেচে'তেল ! আর 
তাদের অনেকেই শেখেনও সেরেফ হালুয়া-রুটির জন্য | কয়জন মৌলান! সাহেব 
আমাদের মাতৃভাষার পাত্রে আরবি ফাগির সমূক্র মস্থন করে অত এনে দিয়েছেন 
জানিন।। সে অমৃত তারা এক] পান করেই খোদার খাসি হয়েছেন।২৫ 

ফলতঃ বেড়ে উঠেছে দুরত্ববোধ । অজ্ঞতা, বোবাপড়ার অভাবহেতু 
স্বপার প্রাচীর হয়েছে হুদ আর প্রাচীরের অন্তরালে তথাকথিত মৌলভী 
মোল্লাদের হাতে আত্ম সমগিত মুসলমান সম্প্রদায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ললিত 
কলার চর্চাকে কেবল পরিত্যাগই করেনি+ মুসলমানদের মধ্যে ধার! এ ব্যাপারে 
চেটত হয়েছেন তীদের উদ্দে্টে অপপ্রচারও চালানো হয়েছে গৌড়া 
ধর্মাদশীদের দ্বারা । [অবশ্য এই প্রসঙ্গে আরও একটি চিন্তা জুড়ে নিতে 
হবে, ইংরেজী শিক্ষার্দীক্ষা। সভ্যত। থেকেও অধিকাংশ মুসলমান নিজেদের সরিয়ে 
রেখেছিল। কারণ বিজক্বী-বিজিতের মধ্যে যে অবজ্ঞ। ও অধভ্ভাব দেখ! দেস়্ 
ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে তা ঘটেছিল । এবং মৌলানা! মৌলভীব। 
এ ব্যাপারে সাধারণ মুসলমানদের “জান' দিচ্ছিলেন । পরামশ দিচ্ছিলেন 
আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা। থেকে দুরে থাকতে । ] 


3৬ 


সংস্কৃতির এই ছুস্থতার লময়েই নজরুল ইসলাম পরিশ্রমী হলেন বাংলার 
সুমলমানদের বাঁচাতে । সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চার ভেতর দিয়ে ত। আবৃস্ত 
করেছিলেন তিনি । এবং এই কাজের ফলশ্রতিত্বরূপ তিনিই হলেন গোৌড়াদের 
'আক্রম্য। যতদূর মনে হয়, সঙ্গীত চর্চার জন্ত নজরুল তীর সম্পরধায়ে নিশ্চিত 
ছিলেন। এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখঘোগ্য জীবনীকাবের। বিশেষ কোনে। তথ্য 
পরিবেশন করেননি । কেন করেননি ত। ভেবে দেখতে হবে। কিন্তু সঙ্গীত 
চর্চার জন্য নজরুলের যে বিরূপ সমালোচন। হয়েছিল তা বোঝা যায় তার ছু' 
একটি বক্তব্য থেকে। কাব্যের চেক্ষে সঙ্গীতেই তার প্রতিভার মহত্তর 
বিকাশ ঘটেছে বলে তিনি স্বীকার করেন। তরু তার সঙ্গীত চর্চার সঙ্গে এমন 
কোনে। ব্যাপার বুঝি জড়িত আছে যার জন্য তাকে বলতে হয়, “সঙ্গীত শিল্পের 
বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে ব্দলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চে! 
করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহ৷ হুন্দর তাহাতে পাপ 
সাই। সকল বিধি নিষেধের উপরে মান্ষের পাণের ধর্ম বড়। 

বিধি নিষেধের বাধা আমরা মাঁনিব না। গান গাওয়াই যার ক্বভাব সেই 
গানের পাখীকে কোন অধিকারে গল। টিপিয়া মারিতে যাইবে? হুন্দরের হ্থটির 
শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে যে, কে তাহার স্রিকে ছেরিয়। কুফরীর 
ফতোয়। দিবে? 


এই লবে যাহার। জন্সগত প্রেবণ। পাইয়া! আসিয়াছিল আমাদের গোঁড়া 
সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে ।, এই 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে ।২৬” 

এই দীপ্ত ঘোষণার আট বছর পরে ১৯৩৯ গ্রীষ্টাবে উত্তাদ জমীরুদ্দী খাঁর 
শোকসভায় এই কথাই বলতে গিয়ে, লক্ষ্য কর! ধায়, নজরুল যেন এমন তেজ 
এবং জোবের.সঙ্জে বলতে পারছেন না। নিজে যর্দিও স্থরের চর্চা থেকে সরে 
আসেননি তবে একথা! ঠিক যে “তর্ক করার স্পৃহা, যেন ত্যাগ করেছেন তিনি। 
.প্রই হতাঁশ। ও অসহায়ত্ব কি নিতান্তই কারণহীন 1 সন্দেহ হয়। 

মূললমান সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কে নজরুল ভাবিত ছিলেন বীতিমত। 
এই প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন পর্দা প্রথা ও নারী শিক্ষার কথা। 
"তৎকালের শিক্ষিত মুসলমান নারীদের সম্পর্কে নজরুলের অসীম শ্রদ্ধার 


নপ 


প্রমাঁথ তায় যিভিন্ন কবিতা! ও ছু'একটি চিঠিপজজ মুসলমান লমাজে পর্দা প্রথার 
ফ্যাপারে তিনি লব'সমক্ষে ঘোষণ। করেন ঃ 

আমাদের ছুয়ারের সামনের ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে ধোদা। জানেন। 
আমাদের বাংল দেশের স্বর্ন-শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে 
অবরোধ বলিলে অন্তায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাসরোধ বল! যাইতে 
পারে।.....ফামীর কয়েদীদেরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক 
স্বাধীনতা আছে ।” ২৭ 

নারীশিক্ষা সম্পর্কে তার চিন্তা : 

কন্যাকে পুত্রের মতই আমাদের শিক্ষ। দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, 
তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্ত। জায়! জননীদের শুধু অবরোধের 
অন্ধকারে রাখাই ক্ষাস্ত হই নাই অশিক্ষার গভীরতর কৃপে ফেলিয়। 
হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়] রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের 
অত্যাচারে ইহাদের দেহমন এমনই পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়। 
দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপতি করিবে । [প্রসঙ্গত 
প্ররণীয়। সাহাবা মামলায় হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে মুসলমান মহিলারা ও 
মিছিলে নেমে ছিলেন !! ] ইহাদের কি ছুঃখ, কিসের অভাব তাহা চিন্তা 
করিবার শক্তি পর্বস্ত ইহাদের উঠিম্ক। গিয়াছে । আমরা মুসলমান বলিয়। 
ফকর করি) অথচ জানি ন৷ সর্বপ্রথম মুসলমানদের নর নহে নারী”।২৮ এসব 
কথা৷ নজরুল বলেছিলেন ১৯৩২ সালে । এত বছর পরেও মুপলিম সম্প্রদায়ের 
মহিলাদের সামাজিক - অবস্থার কতখানি উন্নতি হয়েছে তা প্রত্যক্ষদর্শী ও 
তৃক্তভোগী মাত্রই জানেন। 


ধাই হোক, কুসংস্কার যে মুসলমান সমাজের রন্ধে রন্ধে সঞ্চারিত সে সম্পর্কে 
সচেতন ছিলেন বলেই, ম্পষ্টভাষী নজরুল সংখা। বৃদ্ধিকারী এই বুদ্ধিহীন 
সম্প্রদায়কে তীব্র ভাষায় গালি দিয়েছেন, 


“পত্র মত সংখ্য। গরিষ্ঠ হইয়। বাচিয়া। আমাদের লাভ কি? যদি আমাদের 
গৌরব করিবার কিছুই নী থাকে 1 ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি 
বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাঁড়িয়া। চলিতেছে । ২৯ অন্তত্র, “এই বাংলাক়্ 
নাকি শতকরা পর্যায় জন মুনলমান। কিন্তু গুণতিতে সংখ্যাগবিষ্ঠ ছাড়া এই 
পার জনকে নিয়ে বাংলার স্ত্যকাব গৌরব করার কতটুকু আছে ত হিসাঝ 


৪৮ 


করতে গেলে মনে হয আমরা শতকরা! পাঁচ জন হলেই এ লজ্জায় হাত থেকে" 
বেঁচে ফ্তোম। বড় ছঃখে ভাই বলেছিলাম-_ 

“ভিতরের দিকে ঘভ মরিস্বাছি, বাহিবের দিকে তত 

ওপতিতে মোর! বাড়িয়। চলেছি গরু ছাগলের মত। ৩০ 

হাতে শক্তি, বিগত গৌরব, আঁচার লব্ন্য এই মুসলিম সম্পর্কে নজরুল: 
চরম সত্যবাণী শোনান! 

দামাম। তে আজ ফাসিয়া গিয়াছে লজ্দ। কোথায় বাখি 

টির নিন রজরাডারাদ 


রিনি জেন ননকী 

বিবি তালাকের ফতোয়। খুঁজেছি ফেক ও হাদীস চষে । ৩১ 

কেবল কবিতায় নয়, এই একই কথা সভায় সমিতিতেও তাঁকে শোনাতে 
হয়েছে । নজরুলের প্রত্যাশা ছিল ঈর্ধার কলহে এক্যহীন বিচ্ছিন্ন এই 
সম্প্রদায়কে একটি বুস্তে বাধতে পাবে মুসলিম তরুণ সম্প্রদায় । নজরুলের 
এ প্রত্যাশ। পূর্ণ হয়নি। শুধু তাই নয়, স্থপরিকল্পিতভাবে তার বিরুদ্ধে 
চলেছিল অপপ্রচার । . নজরুল আহত ও আশাহত হয়েছিলেন। গুটিয়ে 
নিতে চেয়েছিলেন নিজেকে নিজের মধ্যে । ইত্যবসরে এই আহত মাহ্ষটির 
সাংসারিক জীবনে নেমে এসেছিল ছুর্যোগ। ১ম পুত্রের মৃত্যু ঘটেছিল, 
প্রমীলা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন, মানসী ফজিলঘুক্বেশার নিষ্ঠুর 
প্রত্যাধানও বুকে বেজেছিল. হয়তো, দেখ। দিয়েছিল আধিক অনটন। দেশ 
শমাজ ও জাতি তথ। সম্প্রদায় তাকে ভূল বুঝেছিল। ফলতঃ একট? অব্যবস্থিত 
চিত্ততার ভেতর থেকে তিনি পরিত্রাণ খু'জছিলেন নঙ্গীতে এবং আধ্যাক্ষিকতায়। 


এই সব স্ত্রেই বরদাচরণ মজুমদারের তন্ত্র সাধনা তীকে প্রভাবিত করেছিল 
বোধ করি। 


অত্যন্ত অভিমানে ক্ষোভে তীর কন্বরে যে গভীর নৈরাশ্টের স্থর ফুটে উঠেছে 
ত। অসাধারণ। “সে আশা আমার আজও ফললে! না। বুঝি মুকুলেই তা! 
লক আমি তাই এতদিন নিজেকে দেশের কাছে, জাতির 

কাছে মনে করেছি মৃত। কতদিন মনে করেছি আমার জানাজ। পড়৷ হয়ে 
গেছে ।৩২ 

নজর আমু পেয়েছিলেন ৭৭ বছর। বেঁচে ছিলেন মাত ৪৩ বছর। 


আর ই৩ বছরের কবি ও কর্মীজীবন নিরুপত্রব ছিলন। তাঁর। এ তো! প্রমাণিত । 
কিন্তু এই সীমিত সময়ের মধ্যেও তিনি কাজ কম করেননি। অথচ তার 
মানিক মৃত্যুর ৪৪ বছর পরেও ( অনুস্থত ধাপড়ে ১৯৪২১ জুলাই ৯তে ) 
তাঁর প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ণ হোলে। না। | 
স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ বাংলাদেশে কম্নিষ্ট লংগঠন গড়ে 
তোলার চেষ্টা ইত্যাদি ছাপিয়েও তীর জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ ছিল মনে হয় 
তার সমাজ, তীর সম্প্রদায়ের উন্নতিসাধনের চেষ্টা । এই ক্ষেতে তিনি সবচেয়ে 
বেশী বার্থ হয়ে বলে গেছেন, “ছঃখ হয় এদেশে কেন জন্মালাম-_এই নিম্দুকের 
হিংস্থকের দেশে ।.. : মানুষ কি আমায় কম যন্ত্রণা দিয়েছে, পিজরায় পুরে 
খু'চিয়ে মেরেছে ওরা। তবু এই মানুষ, এই পশুর জন্যই আমি গান গাই। 
তারই জন্ত আছি আজে। বেঁচে ৩৩ ১৯২৭-এর শেষের দিকে লেখ। এ 
চিঠিতে নজরুলের বিষ মনের ছায়া আছে। বিষগ্জ এবং হতাশ । নজরুল 
লিখছেন 
«আমি তোমাদের--তরুণদের হাত তৈরী করবার ভার নিতে গিয়ে তুল 
করেছিলাম-_-ও কাজ বর্মীর। ও ভারও ষে নিতে পারিনে, তা নয়। কিন্তু মন 
তৈরীর ভার নেবে কে তা। হলে? ছুইই সম্ভব হৌতে। আমার দিয়ে, ঘদি আমায় 
অতি মাঁধারণ জীবন ধাঁপনের জন্ত এত ভাবতে না হ'ত। আমি অর্থ উপার্জন 
ছাঁড়। বোধ হয় জগতের নব কিছু করতে পারি। এ জিনিসটের মালিক হতে 
হালে ঘতটা নীচে নামতে হয় ততটা নামার দুঃসাহস আমার নেই ।+৩৪ 
এই নব লেখার পর ১৫ বছৰ সঙ্ঞানে বেঁচে ছিলেন কবি। কিন্তু সেই বেঁচে 
থাক। কি দিনে দিনে ক্লান্ত করে তুলেছিল কবিকে? নিখিল নান্তির মধ্যে ডুবে 
যাবার আগে কি আর একবার ত্বপ্ন দেখতে চেয়ে ছিলেন কবি? 

ক্লান্ত হয়ে নিশীথের অন্ধকারে ঢুলে পড়ি। হঠাৎ শুনি দূরাগত বাশীর 
ধ্বনির মত শ্রেষ্ঠ শ্বপ্রচারী নোগুচির গভীব অতলতার বাণী । 106 80050 ০৫. 
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শোনার জন্য তোমার গান শুনি না তোমার গান সমাণ্চির ঘে বিরাট স্তব্ধতা 
আনে, তারই অতলতায় ডুব দেবার জন্য আমার এ গান শোনা । শুনতে শুনতে 
চোখের পাতা! জড়িয়ে আসে, ধৃলার পৃথিবীতে সুন্দরের স্তর গান স্তনতে শুনতে 
"ঘুমিয়ে পড়ি নতুন প্রভাতের নতুন রবির আশায় । স্বপে শুনি--পারন্যের বুলবুলের 
গান, আন্নবের উদ্ট চালকের বাশী, তুরস্কের নেক। পরা মেয়ের মোমের মত 
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ছুঃখজনকভাবে একথা প্মরণ করতে হয় যে, নজরুলই বাঙালী মুসলমানদের 
মধ্যে প্রথম ব্যর্থ পরিশ্রমী, যিনি চেয়েছিলেন এ দেশের মুসলমান সমাজের 
সাধিক উন্নতি। 'বিনি চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যেকার হাজারে বিভেদ দূর 
করে এবং হিন্দু মুসলমানের গভীর দূরত্বের অপনোদন ঘটিয়ে একই বৃত্তে বাইকে 
ফুটিয়ে তুলতে । এর ফল স্বরূপ মুসলমান লমাদও তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি ॥. 
এবং হিন্দুরাও মেনে নিতে পারেননি তাকে । নজরুলের ছুর্তাগ্য এইখানে । 
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রোমান্টিক নজরুল 
নজরুল ইনলামের বিভ্রোহী সত্তার রূপায়ণের পেছনে ছিল ভার গভীর 
এয়োমার্টিক মন। এই ঝোমার্টিকতার উৎন ছিল নিশ্চই গ্রামজীবনের (বর্ধমান! 
বীরভূমের ) উন্মুক্ত, উদ্ধার, উদ্ধাস প্রকৃতি; ববীন্রনাথের কবিতা ও গীতাবলী ; 
আবি ও ফাসি সাহিতোর স্থরা। সাকীয় জগৎ এবং আকৈশোর লঞ্চিত৷ একাধিক 
প্রধয়ের মিলন ও বেদনার শক্তি । এই লব কিছুর ভেতর দিয়ে গড়ে উঠেছিল 
নজরুলের বিক্রোহী ও বিরহী সত্তা। সমস্ত রোমার্টিকের মত প্রেম এবং 
প্রক্কাতিকে অবলম্বন করে নজ্র্ললেরও রোমাট্টিক সতার অভিব্যকি। কি্ধ 
বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে ঘিরে নজরুলের রোমার্টিকতার ক্ফৃতি ঘটেনি। “দিন্ধু' কিংব! 
বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারির, মত ব্যতিক্রাস্ত ছু' একটি কবিত। লিখলেও 
লক্ষ্য করা যায় সে সব ক্ষেত্রেও প্রকৃতি তার অবরুদ্ধ হৃদয় ক্ষত প্রষ্টাীশের উদ্দীপন 
ব্ভাব মাত্র, অবলম্বন বিভাব “প্রেম । নানীপ্রেম নজরুল নিজেই তা ত্বীকার 
করেন-_। নারীর বিরহে নারীর মিলনে নর পেল কৰিপ্রাণ। যত কথ। তাৰ 
হইল কবিতা৷ শব্ধ হইল গান।” 


নজরুলের রোমাটিক কবিতার দুই স্তর । প্রেম এবং প্রককাতি। প্রেম কবিভা- 
গুলির মধ্যে আছে স্ৃতীব্র দেহাসক্তির লঙ্গে নিবিড় জীবন সংরাগ একদিকে, 
'অন্তদিকে এক বিরহীসতা, অতৃপ্ত বাসনামত্ত প্রনয়লিপ্ন, এক পুক্ুষ হ্বায়'। আব 
নারীসত্ার তিন রূপঃ এক-_নিষ্ুরা ছলনাময়ী লোতী স্বার্থপর নারী; ছই-_মধুর 
মিষ্টি প্রণয়িনী--বয়সের দিক থেকেও ধার পরিপূর্ণতা আসেনি । তিন, পরিণত 
মনস্কা, পুরুষের গভীর আহ্গত্যের গ্রতি নিরাসক্তা, কখনে। ৰা অন্তাসক্তা1 এক 
শরবিনী । | এছাড়াও নজরুলের কয়েকটি কবিতায়, (আশান্বিতাঃ অবেলার 
ডাক ) বেশী করে গানে এক অনতগ্তা, ক্ষমাপ্রাথিণী রমণীর কণ্ঠন্বব শোনা যায়। 
ঘে নাবী তার পূর্বতন নিষ্টুরতার জন্য অনুতপ্ত । কিন্তু প্রিষ্বহীন শুন্ততায় তার 
অনুতাপ, অসময়েব বন্ত্রণাকে মূর্ভ করে তোলে । ] 

খুঁজে দেখলে বোঝ যাবে এই তিন ত্তরেই নজরুল ব্যক্তিগতভাবে এক 
. একজন নারী (ধারা তার জীবনে এসেছিলেন )-দ্ধপ তুলে ধরেছেন। প্রথমা 
সেই কিশোর প্রেমের সঙ্গিনী, আমাদের নাম-না-জান। সেই মেয়ে, আমর! তাকে 
ব্যধার দানের মানসী বলেই জানি । যার। মাথার কাঁটা ছিল ববির দৈনিক 
জীবনের রোমান্সের মূলে। তাঁকে পাননি কবি। “ব্যথার দান' পর্যে তারই 
'অবিমংবাদিত প্রভাব । নাগিন আদার খানম এই- জ্তরেরই দ্বিতীয় নারী, 
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প্রতারণায় ধার প্রেম কলুষিত বলে কবি ভাবেন । নজরুলের বিশ্রোহের জালাকর 
অভিজ্ঞতার পেছনে এই ছুই প্রেমের বক্তরাগ, আলতা স্বৃতি নিশ্চিত ভাবে 
বর্তমান। পরবর্তী স্তবে এসেছেন প্রমীল।। তখনে। বালিক। মাত । “অফুটজব। 
টাপা কুঁড়ি তুই'২ দোলন চাপার যুগের সেই নাবী কবিকে মগ্ন রেখেছিল । 
[:*****শ্ররণে রাখা ভাঁলে। উদ্ধত কবিত! অংশটি দোলন চাপা কাব্য গ্রন্থের 
অন্তভূর্ত। অবশ্য হুরফ-এর নজরুল রচনা সভার ৩য় খণ্ডেও কবিতাটি. 
সংকলিত। আর সেখানে রচনার তারিখ ব্যবহৃত হয়েছে ফান্তন ১৩২৭। এই 
তারিখ যদি সত্য হয়, তবে কবিতাটি প্রমীলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগের রচন। 1 
কেননা ১৯২১-এর মার্চ-এপ্রিলের আগে নজরুল কুমিল্লা বাননি ।৩ অর্থাৎ 
১৩২৭ এর চৈত্রের আগে নয়। যাই হোক, কবিতাটিতে সেই যুগের প্রমীলা 
ষেনগুণ্ডের বালিক। কিশোরীরই আভাস । আর কবিতাটি ষে প্রমীলার সঙ্গে 
সাক্ষাতের পরেক্ট বচন! শ্রদ্ধেয় মুজফফর সাহেব তা স্পষ্টত উল্লেখ করেছেন। £]ু 
এই স্তবের প্রেম কবিতায় তাই একট। জিথ্ধ মেছুর স্পর্শ পাওয়া ঘাবে। 
নাকি ভূল বল1 হোলো, এঁ সময়ের মিষ্ট মধুর প্রণয় কবিতায় এই নারীরই 
উপস্থিতি আর দগদগে ক্ষতের ব্যথা উত্স থেকে উৎলা'রিত কবিতায় পূর্বতন ছুই 
প্রেমের অভিজ্ঞতা এসে পড়ে । এবং প্রায় একই সঙ্গে লেখ। হয়েছে এই ছুই 
স্তবের-ই কবিতা এবং ব্াজনীতি আশ্রয়ী বিজ্রোহাত্বক গান ও কবিতাও । 
তৃতীয় স্তরের কবিতায় আছেন আর এক রমনী। ফজিলতুক্পেসা। ঢাকার. 
অঙ্ক শাস্ত্রের এম.এ. শিক্ষিতা$ উচ্চাভিলানিনী মুসলিম নারী, বিবাহিত নজরুল 
১৯২৭-এর শেষ দিকে ঢাকায় গিয়ে এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়ীতে তাকে দেখেন, 
পরিচিত হন তীর সাথে ও গভীব প্রেমে আগ্ুত হন। কিন্তু সেই রমণী নজরুলকে 
গ্রহণ করতে পারেন নি প্রেমিকের মর্ধাদাক্ব। তার এই অবহেল। তৃতীয় বারেক 
মত এক জালাকর এবং সম্ভবত অপমানকর আত্বাধিকারে ও ডুবিয়ে দেয় কবিকে & 
তাই সেই অসীম ছুঃখ ও অপমান নজরুলকে ক্রমশ তীব্র অভিমানে আত্মসং- 
ফোচনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল । এ সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন ওপার বাংলার 
সৈয়দ আলি আপরাফ তার 'নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায় গ্রন্থে 
এবং এপারের প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় তার “কাজী নজরুল' গ্রন্থের এক অধ্যায়ে ॥ 
আর অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে লিখিত নজরুলের বেশ কয়েকটা! চিঠি 
যেগুলি হরফ-এর নজরুল বূচনানভার ৩য় খণ্ডে মুদ্রিত আছে, তাতেও নজরুলেক 
এই সময়কার মানসিকতার ছাপ স্পষ্ট! 
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দেখা ঘাবে, ১৯২৭ এর পর থেকে নজরুলের অধিকাংশ প্রেমের কবিতায় 

লেগেছে এক নেরাস্ট্ের সর । আটকৈশোর প্রেমের অতৃপ্তি এই রস- 
প্রো প্রণয় প্রত্যাখ্যানে আলোড়িত হয়েছে। ফলত: তার প্রেম-- 
কবিতা লাভ করেছে বৈচিত্র্য এবং গতি । বল! বাহুল্য, শেষের কবিতা! 
গুলিতে তাই যুক্ত হয়েছে সমস্ত-প্রকারের অভিজ্ঞতারই নির্যা। এবং 
এটাই স্বাভাবিক। বিক্রোহের প্রদাহ এবং উত্তেজনার সাথে মিশেছে 
রিক্ততার তথ্ধ অশ্রু । মনে বাখতে হবে এই বিজ্বোহ বজিত ভঙ্গি 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেখা নয়। মধুস্থদন বস্থ তীর “নজরুল কাব্য 
পরিচয়ে' লিখেছেন, “রবীন্দ্রনাথের “অশীতি বাধিকী” জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত 
'অশ্র পুম্পাঞ্লি কবিতাটিতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। জ্ঞাপন করিতে গিয়া 
নজরুল বলিয়াছেন ঘষে, রবীন্দ্র সাঙ্জিধ্যে আসিয়াই তিনি এই জাতীয় কবিতা 
ঝচনা করেন । এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়। তিনি বলিয়াছেন-_ 

হে রূস শেখর কবি, তব জন্মদিনে 

আমি করে যাব মোর নব জন্ম কথ। ! 

আনন্দ স্থন্দর তব মধুর পরশে 

অগ্নিগিরি গিরি মল্লিকার ফুলে ফুলে 

ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব দাহ জালা' ৫” 

বক্তব্যটিতে নজরুলের মানসিকতার অপব্যাধ্যা হয়েছে । নজরুল রবীন্দ্র 

সান্পিধে গিয়ে বিদ্রোহ বজিত ভঙ্গি আয়ত্ব করেছেন, পূর্বোক্ত কবিতায় 
একথা বলতে চান নি। “ন্বজন্ম কথা, শব টিকে মনে রেখে ও একথ! 
বলা যেতে পারে । রবীন্দ্র সান্িধ্যে নজরুল দাহন জাল] ভুড়িয়েছেন সত্য, 
রবীন্দ্রনাথের সানলিধ্যে এসে এক গভীর প্রশান্ত আনন্দ লাভ কর! যেতো। 
একথা অনেকের মত নজরুল ও বলেছেন, এবং এটুকুই মাত্র তার বক্তবা। 
রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাতের আগে থেকেই নজরুলের রচনায় রোমার্টিকতার 
সাথে বিদ্রোহের মিশ্রিত অন্থভব দেখা গেছে । রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে তো। 
তার আগে থেকেই আলাপ। সৈনিক জীবন থেকেই নজরুলের রোমান্টিক 
মন বৰীন্দ্রনাথকে আত্মস্ত করে নিয়েছিল । ব্যথারদানে তার অজজ্্র রবীন্দ্র 
উদ্ধতি প্রমাণ করে, তার রোমাঁটিক মনের প্রেক্ষাপট অনেক আগে থেকেই 
তৈরী ছিল। আর রোমান্টিক বলেই তো! নজরুল বিদ্রোহী হতে পেরে 
ছিলেন এটা আমর! তুলে যাই কেন? “আমার পনের আন রয়েছে স্বপ্ে 
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বিভোর সির ব্যাথায় ভগমগ, আর এক আন! করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, 
গড়ছে নংঘ ৬ এতো নজরুলেরই কথা । 


নজরুলের তীব্র বিক্লোহের কবিতায়ও রোমাটিক অন্থভূতির অন্থরনণ লক্ষ 
কবে কেউ কেউ রসসমীকরণে কবির ক্রটির অনুসন্ধান করলেও একথা। আমাদের 
জানা দরকার যে নজরুল রোমাঁটিক মূলত £ বিপ্রোহী নন। আর এই 
রোঁমান্সই তাঁকে গড়ে তুলতে সাহাধ্য করেছে এক ইউটোপীয় রাজনীতির 
জগৎ। এবং সে জগৎ গড়ে তোলার জন্ত তিনি চির বিদ্রোহী । অতৃষ্ঠ 
প্রেমের বাসনাময়তা যে নজরুলকে বিপ্লবের বন্ত অশ্বের সত্য়ার করেছিল 
সে বিষয়ে সম্েহ নেই। এ বিষয়ে নাগিন আপার খানকে লেখ! পত্রে 
নজরুলের একট বাক্য মনে পড়ে, “তুমি এই আগুনের পরশ মানিক 
না দিলে আমি অগ্নিবীণ। বাজাতে পারতাম না-আমি ধূমকেতুর বিশ্বময় 
নিয়ে উদিত হতে পারতাম না, ৭ [যদ্দিও নাগিন আদার খানমের সঙ্গে 
আলাপের আগে থেকেই নজরুল বিদ্রোহাত্বক বেশ কিঠু কবিতা লিখে 
ফেলে ছিলেন। ৮ ] এ বিষরে-গ্রকৃষ্ট সাক্ষা আছে পৃজারিণী কবতার। 
“পুজারিণী' কবিতা! কবির প্রেম বুতৃক্ষ হৃদয়ের এক ধারাবাহিক ইতিহাস। 
কবিতাটির রচনাকাল বৈশাখ ১৩৩০ । অর্থাৎ ইংবেজী ১৯২২-__২৩ সাল। 
প্রমীলার সঙ্গে প্রেম পর্বের কবিত। এটি । কিন্তু এর মধ্যে আছে, বাথার 
দানের-মানদী, কুমিল্লার নার্গিস এবং কবি জীবনে তখনো। অনাগতা অন্ত 
সব রমণী । 
নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণে, নারীর প্রত্যখ্যানের গভীর বেদনায় 
আলোড়িত কবি-্পত্তার দূর্দান্ত প্রকাশ “পুজারিণী' কবিতাটি। “বিজ্রোহী" 
কবিতায় যেমন বিদ্রোহের তুমুল উদস্কাসের অন্তরালে বোনান্দের ফন্তীর! 
প্রবাহিত, পৃঙ্গারিণী কবিতা তেধনি তীর রোমা্টিকতার (যার উৎপত্তি নারী 
প্রেমের আকর্ষণ বিকর্ষণে) অন্তরালে ধ্ৰবনিত-হয়েছে বিদ্রোহের তিক্ত 
জালাকর মনোভাব । 
কার তরে ওরে মন, আর কেন পথে পথে কারি? 
জলে ওঠ এইবার মহাকাল ভৈরবের নেত্রজালানম ধকু ধকৃঃ 
হাহাকার করতালি রাজ ! জালাতোর বিদ্রোহের র্তশিখা 
অনস্তপাবক [ 
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আনতোর বহি রখ বাজ। তোর সর্ধনাশাতুরী ! 
হান তোর পরশু ভ্রিশুল! ধ্বংস কর এই মিথা। পুৰী। 
রক্ত স্থধ। বিষ আন্‌ মরণের ধর টিপে টু'টি! 
এ মিথ্য। জগৎ তোর অভিশপ্ত জগন্দল চাপে হোক কুটি কুটি। ৯ 
রোমান্টিক নজরুলের মানস পট ভূমিতে আছে নারী প্রেম। ব্যাথার 
স্ানের রোমার্টিক আবেগময় প্রেম-কাহিলী রচনার পেছনেও নজরুলের প্রথম 
যৌবনের প্রেম অতিজ্ঞতা বর্তমান। সেই প্রসঙ্গ পৃজারিণী কবিতায় ও চলে 
এসেছে। স্থতিচারী মন রোমা্টিক বিষাদাচ্ছন্ন বাতাবরণে স্থাপন, কৰে 
দেখেছে হারানো প্রেমকে | স্মরণ করেছে “একদ। প্রিস্বা'র প্রথম পরিচয় স্বতি £ 
“মনে পড়ে বসন্তের শেষে আসা 
শ্লান মৌন আগমনী সেই নিশি । 
যেদিন আমার আখি ধন্য হল তব আখি চাওয়াসনে মিশি | 
তখনে সরল স্থথী আমি-_ফোটেনি যৌবনমম 
উন্মুখ বেদনা-মুখী আসি আখি উধাসম 
আর্থ ঘুমে আধ জেগে তখনো কৈশোর, 
জীবনের ফোটা ফোটা রাঙ। নিশিভোর ।' ১০ 
এই প্রেম-অভিজ্ঞতাকে কবি একে একে ব্যক্ত করেছেন একাধিক রমণী 
মধ্যে । এবং সকলে মিলে একই প্রেমিক। সত্তা অর্জন করেছে । মকলে 
একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারিণী হয়ে এসেছে কবির কাছে! সকলেই “দেবী', 
“লোভী” “এক পেয়ে স্থখী নয় যাচে বজন'--এ জাতীয় ভাবনার পেছনে নিশ্চয়ই 
প্রেম_ প্রহ্ত পুরুষের সাময়িক উত্তেজনাই অভিব্যক্ত । নজক্ষলের প্রেম 
কবিতায় তাই দেখ যায় একদিকে তীব্র আসঙ্গ লিগ্পার সাথে স্তৃতীত্র আক্রোশ | 
ব্যাথিত প্রাণের ওদাস হাহাকারের সঙ্গে ধ্বংসকামী পৌরুষের জালাকর 
অভিজ্ঞতা । ভালোবাসার জন্য ব্যাকুলতা আর বঞ্ছন। কাতর প্রেমিকের 
অসাধারণ দহন-_-একই সঙ্গে নজরুলের প্রেম কবিতায় বর্তমান। 


অনস্ত অগন্ত্য তৃষাঁকুল বিশ্বমাগ|! যৌবন আমার 
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আৰ । 
ভগবান ! ভগবান! একি তৃষ্ণা অনস্ত অপার 
কোথ। তৃপ্তি? তৃপ্তি কোথা? কোথ। মোর তৃষ্ণাহর। 
প্রেম পিন্ধু অনাদি অপাৰ্‌ 
মোর চেয়ে স্বেচ্ছাচারী ছুরস্ত ছুর্বার | ১১ 


১০৭ 


কবির অন্তর্গত এক শাশ্বত প্রেমিক সত্তা-_-চির অতৃপ্ত ও অগন্ত্য তৃষ্ণাতৃব-_ 
খুঁজে ফিরছে এক শক্কিময়ী সম্পূর্ণ নারীকে । যে নারী ডুবিদ্বে রাখবে ছূর্ঘান্ত 
কবি-প্রেমিক কে, তৃপ্ত করবে। 


কেবল নজরুল নয়, বাংল! সাহিত্য থেকে এই মুহূর্তে আরে ছুজন কবির 
ব্যক্তি জীবনের নায়িকা সন্ধান তুলণীয় ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। 
মাইকেল এবং হুধীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকেই জীবনে ও কাব্যে চেয়েছিলেন এমন 
এক সম্পূর্ণ প্রেমমস্ীকে, যাকে বাস্তবের সীমানায় পাওয়া বস্ততই দুর । 
অথচ তাদের পাওয়। নারীদের সভায় তাদের কাত্ধিত একটি বা ছুটি বৈশিষ্ট্য 
প্রথমে দেখেই তাধের গ্রহণ করেছেন জীবনে । এবং পরবর্তা কালে রোমার্টিক 
প্রেম কল্পনার সাথে বাস্তব মান্ষীর মিল পাওয়া অসম্ভব বলেই হতাশায়, 
অভিমানে প্রথম গৃহীত প্রিয়াদের বর্জন করে ফিরে গেছেন কেউ নতুনতর 
কাব্য সাধনায় ( মাইকেল ) কেউ জীবন দর্শনের নেতিবাদে ( স্থধীন্দ্রনাথ ) কেউ 
রাজনীতির বূর্ণাবর্তে (নজরুল ) [ বিয়ের পর প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে বেশী 
করে জড়িয়ে পড়েছিলেন নজরুল--এট ও একট। ভাববার মত খবর ] 


প্রমীলার মধ্যে বিশ্ব ধ্বংসকারী মেঘনাদ ঘেমন আশ্রস্প পেয়ে শাস্ত থাকতে 

পারে, মাইকেল ও কি চেয়েছিলেন তেমনি এক নারী, ব্যক্তি জীবনে? তেমন 
প্রমীলা'র বর্ণনা £ 

জগতের রক্ষা হেতু গড়িল1 বিধাত। 

এ নিগড়ে, ঘাহে বীধা মেঘনাদ বলী 

মদকল কাল হস্তী। যথ৷ বারিধার 

নিবারে কানন বৈরী ঘোর দাবানলে, 

নিবাবে সতত সতী প্রেম আলাপনে 

এ কালগ্নি! ঘমুনার স্থবাসিত জলে 

ডুবি থাকে কালফণী, দুবস্ত দংশক ! 

স্থখেবসে বিশ্ববাসী, ব্রিদিবে দেবতাঃ 

অতল পাতালে নাগ? নর নর লোকে । ১২ 


এরূপ নাবীই মাইকেলেরও ছিল কাঙ্খিত । তাই বার্থ কবিকে শেষ পর্যন্ত । 
'আত্মবিলাপ করতে হয়। স্থধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রেমাকাঙ্থা ও মৃত্তি পেতে 
চেয়েছিল এমন এক নারীতে যাঁর বর্ণ”1 তিনি দিয়েছেন £ 


১৩৮ 


কি মায়াবলে উর্ণাজালে বেধেছ সুরবালিক। 
মদশ্রাবী ঈর্বাপর সর্বনাশ। কুরে? ১৩ 
নজরুল ও সেই “মদশ্রাবী ঈর্যাপর সর্বনাশ কুজুর' লতা নিয়ে খুরে 
'বেড়িয়েছেন দ্বার থেকে দ্বারে। অবহেল। পাওয়া প্রেমের তীব্র দাহন_ তাকে 
ব্যথা বিষে নীলকঠ কবি' করেছে। নাবীর প্রতি, তার প্রেষের প্রতি 
সবিস্ময় আকর্ষণে যেমন রোমান্টিকতার স্পর্শ তেমনি বিচ্ছেদ বেদনা, বিরহ 
যন্ত্রণার মধ্যেও আছে রোমার্টিক বিষাদের লক্ষণ । নজরুলের প্রেম কবিতায় 
রোমার্টিকতার এই উভগ্ন বৈশিষ্ট্য--বাসনাময়্ বিন্ময় এবং অসাধারণ বিষাদ-- 
বর্জবান। আলোচ্য পৃজারিণী কবিতায়. এই বিস্ময় ও বিষাদ, আকর্ষণ ও 
বিগ্বাদ মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর আছে অভিমান, গভীব-_তীত্র দৃরস্ত 
অভিমান £ 
মোরে মনে পড়ে 
একদ। নিশীথে যদি প্রিক়্ 
ঘুমায় কাহারো। বুকে অকারণে বুক ব্যথা করে, 
মনে করে মরিয়াছে, গিয়াছে আপদ । 
আর কভু আসিবেন। 
উগ্র স্থথে কেহ ত্ন্ত চুমিতে ও পদ কোকনদ। 
মরিয়াছে-_ অশান্ত অতৃপ্ত চির স্বার্থপর লোভী, 
অমর হইয়া আছে-__রবে চিরদিন, 
তব প্রেমে মৃত্যুয়ী 
ব্থ! বিষে নীলক কৰি। ১৪ 
কেবল পৃজারিণীতে নমঃ নজরুলের প্রথম থেকে শেষ জীবনের ( অবস্ত 
'জীবনের বলতে শেষ দিককার ১৯৪১-_-৪২ পর্যন্ত লেখ। লেখির কথাই বুঝতে 
হবে) সমস্ত প্রেম কবিতার মধ্যেই এই স্থৃতীব্র অভিমান বর্তমান। 
প্রিয়া যাকে আঘাত করেছে, করেছে প্রত্যাখ্যানে, গ্রহণ করেছে অন্ত এক 
পুরুষকে সেই পরবধূর উদ্দেস্তে কিন্তু ব্যথাতুর অভিমান ক্ষ কঠন্বর 
নজরুলের রোমান্টিক প্রেমের এক আস্বাস্ভ বাতাবরণ ক্যটি করেছে। মানবিক 
অন্থভূতির বৃক্তরাগে নজরুলের অধিকাংশ প্রেম কবিত। রঞ্জিত। 
দোলন টাপা'র অভিশাপ কবিতাটি তেমনি এক মানবিক অভিমান ক্ষ্ব্ 
প্রণয়ের বক্তরাগে লিপ্ত । কবিতাটি শ্রাবণ ১৩৩০ (১৯২৩ ইং) 'কল্পোলে' 


১৪ 


ছাপ। হয়েছিল । একদা -প্রিক্া এক নারী সম্প্রতি “প্রেমিকের প্রতি অমনযোগিণী । 
ফলতঃ তীব্র অভিমানী প্রেমিকের মণ বাসনা কৰ্তাটিতে এক বিষাদ ঘনিয়ে 
তুলেছে। শুধু তাই নয়, এই বিষাদকে ঘনীভূত করেছে প্রাক্তন মিলনের স্থতি 
চারণ। কখনে। আসন্ন বিরহিণীর অবচেতনে, মৃত প্রেমিকের 'স্বতির অত্যাচার' 
কবিতাটিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে ঃ 
স্বপন ভেঙে নিশুতরাতে জাগবে হঠাৎ চমকে, 
কাহার ধেন চেন। ছোয়ায় ওঠবে ও বুক চমকে 
জাগবে হঠাৎ চমকে, 
ভাবৰে বুঝি আমিই এসে 
বসম্থ বুকের কোলটি ঘেসে, 
ধরতে গিয়ে দেখবে যখন 
শৃন্য শষ্য মিথ্যা ব্বপন 
বেদদনাতে চোখ বুজবে-__ 
বুঝবে সেদিন বুঝবে | ১৫ 
অভিশাপ কবিতাটিতে (“অভিশাপের' ১ বছয় বাদে রচিত ) ব্ুববীন্দ্রনাথের 
পুরবী কাব্যের অপরিচিতা কবিতার ভাবগত সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর! ঘায়। বিশেষ 
করে “অপবিচিতা'র শেষ শুবক বারবার অভিশাপ” কবিতার অন্ুষঙ্গে মনে পড়ে £ 
তোমার ফাগুণ ওঠবে জেগে ভরবে আমের বোলে, 
তখন আমি কোথায় যাব চলে। 
পূর্ণচাদের আসবে আসর, মুগ্ধ বন্ুন্ধরাঃ 
বকুল বাঁথির ছায়াখানি মধুর মৃজ্ছণ ভরা, 
হয়তে। মেদিন বক্ষে তোমার মিলন মাল। গীথা 
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা 
সেদিন আমি আসবে নাতো নিয়ে আমার দান, 
তোমার লাগি রেখে গেলাম গান । ১৬ 
তুলনীয় 'অভিশাপ' কবিতা : 
ফুটবে আবার দোলন চাপ ঠচতীরাতের টাদণী 
আকাশ ছাওয়। তারায় তারায় বাজবে আমার কাদনী 
চৈতীবাতের টাদদণী১৭, 


১১০ 


আবার যেদিন শিউলি ফুটে ভরবে তোমার অঙ্গন 
তুলতে সে ফুল গাথতে মাল] কাপবে তোমার কন্বন 
কাদবে কুটির অঙ্গন! 
শিউলি ঢাকা মোর সমাধি 
পড়বে মনে উঠবে কাদি 
বুকের মাল! করবে জালা 
চোখের জলে সেদিন বালা 
মুখের হাসি ঘুচবে 
বুঝবে সেদিন বুঝবে 1 ১৮ 
চিত্রকল্পগত সানৃশ্ত থাকলে ও দুই কবিতার ছুই প্রেমিকের ভাবগত দুরত্ব 
কম নয়। প্রথমে মধুর বিদায়ী বিষগ্নত। (অপরিচিতা।) দ্বিতীয়ে প্রতিশোধ 
স্পৃহায় কিছুট] নিষ্ঠুর, তিক্ত অভিমান ক্ষুৰ বিষাদে ভরপুর একটি হৃদয় 
( অভিশাপ )। 
অভিশাপ কবিতার শেষ স্তবকটি কবিতার মূল ভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং 
সমগ্র কবিতায় ষে মৃত্যুর বিষাদঃ শিউলি ঢাক। মমাধির রিক্তা, জোয়ার 
জলে নৌক। যাত্রার স্বতিচারণার ব্যথ-সংরাগ ছড়ানো ছিল, কবিতার শেষ 
স্তবকের বর্ণনা নে সব ভাবের বিরোধীত। করেছে £ 
আমার বুকের থে কাট] ঘা তোমার ব্যথ। হানতো, 
সেই আঘাত ই ধাচবে আবার হয়তে। হয়ে শ্রাস্ত-_ 
আসব তখন পান্থ ! 
হয়তো। তখন আমার কোলে 
পোহাগ লোভে পড়বে ঢলে, 
আপনি সেদিন সেধে কেঁদে 
চাপবে বুকে বহু বেঁধে, 
চরণ চুমে পুজবে-- 
বুঝবে সেদিন বুঝবে । ১৯ 
অন্থত্প্ত নায়িকার ক1ছে মৃত্যুলোক থেকে নায়কের ফিরে আসা তাকি 
নেহাৎ ই কল্পনায়, ত্বপ্পে? কবিতার মধ্যে এর কোনে স্পষ্টতা নেই। 
স্থতীত্র আবেগময় আর একটি প্রেমের কৰিতা। অনামিকা । অনামিক! 
কবিতাটি চট্টগ্রামে লেখ।। তারিখ ২৭ | ৭/১৯২৬। কালিকলম পত্রিকার 
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জ্যেষ্ঠ ১৩৩৩ (১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা) এ অনামিকা ও “মাধবী প্রলাপ? কবিতা 
ছুটি প্রকাশিত হয়েছিল । সমালোচক বলেন “এই কবিতা ছুটিতে কবি ইন্রিয়গত 
প্রেমের শৃতন ধারণ। দিতে সমর্থ হয়েছেন |: 2 বন্তত এই বুকম ১০)90005 
কবিতা নজরুল সাহিত্য ও বিরঙ্প। কবিতা ছুটিতে নজরুলের প্রেম সর্ব 
সংস্কার যুক্ত, দেহ স্পর্শ মুখর, আবেগ প্রতগ্ত ও যৌবণ মদ্মমত্ত" | ২০ 

কবিতা ছুটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নজরুলের কামনাময়ত| ও বলিষ্ঠ জীবন 
সম্ভোগী মানসিকতা। তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল । নজরুল তখন কষ্ণনগবে 
সক্রিয় রাজনৈতিক কর্ম ব্যস্ততায় । শনি চক্রের প্রতিনিধি ও প্রধান সজনীবাস্ত 
নজরুলের নামে রবীন্দ্রনাথের কাছে নালিশ করে বদলেন। অভিযোগ 
নজরুল সাহিত্যে অঙ্গীলতার বাহক ও পৃষ্ঠপোষক | এই তথ্য দিয়ে সমালোচক 
মন্তব্য করেছেন, “সজনীকান্তরা। কি বেমালুম ভূলে গিয়েছিলেন যে, বিবাহে 
ছু'বছবের মধ্যে ইন্দিয়াছরাগ দীপ্ধ কবিতা ছুটি লেখার জন্য নজরুলের বিরুদ্ধে 
ঘেদিন তার যে-_রবীন্দ্রনাথের দরবারে নালিশ পেশ করেছেন, সেই ববীন্দ্রনাথই 
তার বিবাহের (৯ ভিগেম্বর ১৮৮৩) তিনি বছরের মধ্যে প্রকাশিত (নভেম্বর 
১৮৮৬ ) কড়ি ও কোমল কাব্য গ্রন্থের অস্তগত--“যৌবন ম্বপ্র (আমার যৌবন 
স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ) স্তন শীর্ষক ছুটি কবিতা, চুম্বন 
( অধবের কানে যেন অধরের ভাষা) বিবসন (ফেল গে! বসন ফেল-_ঘুচাও 
অঞ্চল বাহু (কাহারে জড়াতে চাহে ছুটি বাছুলতা। ):""** প্রভৃতি কবিতা 
লেখার অপরাধে তার ঘৌবন কালীন সজনীকান্তদের কাব্যানুভুতি হীনতার 
স্বার। সমভাবে ধিকৃত হয়েছিলেন” ২১ এবং হাতে ব্যথার অজুহাত দেখিয়ে 
যে রবীন্দ্রনাথ এই চিঠির জবাব লেখ। এড়িয়ে গিয়ে ছিলেন তা৷ অনেকেই 


জানেন। 
বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার “বিন্মরণীর' কবি মোহিতলাল ও এই ছুই কবিতার 


জন্ত আক্রমণ করেন কবিকে । এই আক্রমণের পটভূমি প্রস্তত করেছিল 
নিশ্চিত ভাবে নজরুল ও মোহিতলাঁলের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি । 

সাহিত্য সমালোচনার নামে ১৩৩৪ এর কাক্তিক সখ্যা শনবারের 
চিঠিতে মোহিতলাল নজরুলেরই সমালোচন। করলেন £ 

“কবির প্রেয়সী ই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা, তাহার কারণ তাহার 
কামতৃষ্ণা। কোনে! নাম নির্দিষ্ট। নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের ঘাহ। কিছু 
মৈথুন যোগ্য তাহাকেই পাত্র করিয়া তিনি তাহার কাম পরিবেশন করিতেছেন । 
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আবার নারী মাত্রেই তাহার নেই অনামিকা! প্রেয়পী কেনন| তাহাদের কোনে! 
ব্যজিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না । তাহার। সেই এক অভিন্ন রতি বসের 
বিভিন্ন পাত্র বইতে। নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার কষেন না_- 
এবিষয়ে তিনি 227 মৈথুন 1১৮% ২২ 


ভূলে গেলে চলবে ন1 নঙ্গরূলের অনামিকা ব। এ জাতীয় কৰিতায় কামনার 
যেমুক্ত স্বীকৃতি আছে তার জন্ত একক ভাবে নজরুল দায়ী নন। কল্লোল 
গোষীর। যে দেহজ কামনাকে অঙ্গিকার করে গণ্তে পদ্ঘে রীতিমত আলোড়ন 
তুলতে চাইছিলেন, নজরুল সমকালীন বলে সেই ভাবনার শরিক হয়ে ছিলেন ।২ও 
অচিস্ত্যর রচনায় মিথুন শক্কির গ্রাবল্য দেখে ববীন্দরনাথ যে অশ্বত্তি বোধ 
করেছিলেন এবং জীবন বোধের মধ্যে বলিষ্ঠতার উপস্থিতিতে নরওয়ে জয়ী 
সাহিত্যে ঘে কাম বর্ণন। সহনীয্ম ও লাধারণ হয়ে আছে, আমাদের জীবনে সেই 
বলি্তার অভাবই আমাদের কাম সাহিত্যকে কুগ্র রিবংহক দেহমনের অসুস্থ 
আকাঙ্ষায় রূপান্তরিত করেছে মাত্র- এক্সপ সিদ্ধান্ত করেছিলেন । ২৪ 


নজরুলের অনামিক। কবিতায় সেই দিদ্ধান্তের প্রতিবাদ। নজরুলের 
কে সেই বলিষ্ঠ জীবনের স্থতীব্র লালসাময় কামন। ধ্বনিত হয়েছে। দেখ! 
যায় কবির কগন্বরে কিছু অতিরিক্ত আবেগ ও উচ্ছাস যুক্ত হয়েছে। পাঠক 
কে সচকিত করার মত কণম্বর। র 

যদি অনুমান করা যায়, নতুন পত্রিক। কলিকপমকে জন সমক্ষে জাহির করার 
জন্তই নজরুলের এই উচ্চকিত কল ধ্ৰবনি। তাহলে বোধ করি অন্তায় হয় না। 
কেননা নজরুলে এসময়ে এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব । তিনি কোথায় কি 
লিখছেন, শিক্ষিত তরুণ শুধু নয়, ছু'ধে সরকারী কর্মচারীরা পর্যস্ত সে ব্যাপাবে 
সজাগ দৃষ্টি রাখছেন, অতএব “কালিকলমে" নজরুলের কবিতা, বিক্বোহী কবির 
রাজনৈতিক বিদ্রোহ নস, কামন। শক্তির “বিত্রোহী' ক:বত। ছাপার নিশ্চিত 
উদ্দেশ্ট ছিল। এ উদ্ধেস্টে পঞ্সিক। টিকে প্রচার করার । লক্ষণীয়, এ সংখ্য। 
( জৈষ্ঠ ১৩৩৩ ) কল্পোলে নজরুল লেখেন নি । আর খবর হিলেবে একথাও জেনে 
রাখ! ভালে। যে কাম-সাহিত্য রচনায় বুদ্ধদেবের হাতে খড়ি হচ্ছে এ সংখ্যা 
কল্পোলে। “রজনী হল উতলা লিখে । 

ধাই হোক, অনামিকার কাম-বাসনার মধ্যে পাশ্চাত্য রোমার্টিকদের 
3675505 কবিতাবলীর্‌ প্রভাব সঙ্গত কারণে দেখেছেন সমালোচক | বলেছেন, 
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1961) 0010900১ 1২012: 17201051052 01085) 10100 19808 এব 
দেহাতির সঙ্গে তুলনীয় এই কবিতা |২৫ 

বন্তত বৈষ্ণব পাছিত্যে কামকল! বর্ণনার যে উত্তরাধিকার গোবিন্দচন্দ্ 
দাসের অলঙ্জ দেহ বাসনায় উনিশ শতকে আমর! দেখেছিলাম, তারই সাথে 
পাশ্চাত্য জীবন লিপ্পা! যুক্ত হয়ে নজরুলকেও এই জাতীয় কামকাব্য রচনায় 
অনুপ্রাণিত করেছে। বলাবাহুল্য, এই ভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনৃশ্ঠ 
উপস্থিতি ও যদি কেউ আবিফার করে বসেন তাহলে বিশ্মিত হবার কিছু 
নেই। অশীমা, অ-নামিকা, অনাগতা, চির দুরে থাকা, চির নাহি আমা, 
অরূপাকে শীমার মধ্যে পাবার ব্যাকুল বাঁসনাই “অনামিকা' কবিতার মর্মকথা । 
আর এইখানেই তো রবীন্দ্রনাথ যার ছন্দ বন্ধনে “অধরা। মাধুরীকে ধরবার 
সাধনাই মুলকথ। | আর অনামিকায় জন্ম জন্মান্তরের প্রেম-সাধনার কথ। শুনলেই 
পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের অনন্ত প্রেম-কথা | তাই আমরা মনে করি, কালিকলমের 
পাতায় নজরুলের যে বাসনাময়তা। তা এতিহ্‌ চ্যুত নয়। তবে এঁতিহ্‌ অতিক্রামী । 
সমকালীন (কল্লোল গোষ্ঠীর) কবির। যে রাবীন্দ্রিক "অনন্ত প্রেম' চেতনাকে 
অনন্ত কামতৃষ্তায় বদলে নিতে চাইছিলেন অনামিকায় তার সুস্পষ্ট ছাপ। 
অতএব কবিতাটির বিরুদ্ধে মোহিতলালের আক্রমণ রীতিমত উদ্দেস্ঠ প্রণোদিত 
এবং সে উদ্দেশ্য যতট। কাবার শুদ্বতা বক্ষার্থে তার চাইতে অনেক বেশী 
মাত্রায় ব্যক্তিগত ঈর্ষা প্রণোদিত । জ্যোতির্ময় ঘোষ লিখেছেন £ “মোহিত- 
লাল যে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যই নজরুল বিরোধী শনি- 
বারের চিঠির সঙ্গে জোট বেঁধেছিলেন, তার প্রমাণ সজনীকাস্তের আত্ম- 
স্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডেই পাওয়। যায়।”২৬ 

“অনামিকা” রোমাটিক নজরুলের অনন্ত কামনাম্র প্রেমের কাব্যরূপ। 
কবিতাটিতে নজরুলের সত্যান্থরাগ ও জীবন লিগ্মা অসাধারণ ব্যাপ্তিলাভ 
করেছে । নজরুলের রোমান্টিক প্রণয়-কথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্বন্ধে 
আবদ্ধ। কিন্ত অনামিকা কবিতায় সে বন্ধন ছিন্ন হয়েছে । কবির রোমান্টিক 
অভীপ্মা তাকে যুক্ত করে দিয়েছে । “কোটি প্রেমিকের' সঙ্গে। কেবল মানুষ 
নয়, মন্ুস্তত্তর জীব জগতের বমণীয় অনুভবে তিনি আছেন-এ জাতীয় 
ভাবনায় তিনি লেখেন; 

যে কেহ প্রিয়ারে তার চু্ছিয়াছে ঘুমভাঙা রাতে, 
রাত্রিজাগ! তত্ত্রালাগ। ঘুম পাওয়। প্রাতে, 
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সকলের সাথে জামি চুমিম়্াছি তোমা, 
সকলের ঠোঁটে যেন হে নিখিল-প্রিয়। প্রিয়তম ! 
তরুলত] পশ্ত পাখি সকলের কামনার সাথে 
আমার কামন। জাগে, আমি রমি বিশ্ব কামনাতে | 
বঞ্চিত যাহার! প্রেমে, তুঙে যারারতি ; 
সকলের মাঝে আমি সকলের প্রেমে মোর গতি” ২৭ 
উদ্ধত শেষ ছুই পংক্তি থেকে উপলব্ধ হয়, রতি সম্ভোগ কারী জীবকুল 
( মানুষ 4 মঙ্থয্যত্বের জীব) এবং প্রেম বঞ্চিত বিরহী সকলের মধ্যেই কৰির 
উপস্থিতি । কারণ যে দেহুহীন প্রিয়ার অন্ুধ্যানে তিনি নিরত, সে নানী 
কোনোদিন ধরার সীমানায় আসবে না। কেবল রমণীয় অন্থভবটুকু রিরংস্থক 
সত্তাকে জাগিয়ে রাখবে । এবং সে নারীকে তিনি পান চুম্বনের, আলিঙ্গনের 
সীমানায় তার সম্বন্ধে এক অব্যক্ত বেদন।-_-অতৃগ্ত বামন। বলে ওঠে £ নহে 
এসে নহে। এই অশ্থিমিত অ-বিরত প্রণয় এষণাই বোমাটিক প্রণয়ের 
বৈশিষ্ট্য । কীটসের গ্রেসিয়ান অনত্রব্ব সেই ছবির প্রেমিকের মত নজরুলও 
বলেন, ধরিতে গিয়াছি_তুমি মিলায়েজ দূর দিগ্বলয়ে ! ব্যথ! দেওয়া রানী 
মোর এলে নাকথ। কওয়৷ হয়ে 1২৮ 
[ প্রসঙ্গত মনে পড়ে, নজরুল কীটসের বাক্তিজীবন ও কাবা স্ৃপ্রির প্রতি 
অন্ুবুক্ত ছিলেন। একাধিক প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ (১) “আর মনে হচ্ছে 
আমিই যেন কীটস। যে কোন ফ্যানির নিষরুণ নির্মমতায় হয়তো বা আমার 
ও বুকের চাঁপধরা রক্ত তেমনি করে কোনদিন শেষ ঝলক ওঠে আমায় বিয়ের 
বরের মত করে বাড়িয়ে দেবে ।২৯ 
(১) কেবলি কীটস্‌কে শ্বপ্রে দেখছি-তার পাশে দাড়িয়ে ফ্যানি ব্রাউন । 
পাথরের মত 1৩০ ] 
কবিতার শেষ অংশে কিছুট। নিষ্ঠুব ভাবে কবিকে বলতে শোনা যায় ঃ 


॥ প্রেম সত, প্রেম পাত্র ব-অগনন 
প্রেম এক প্রেমিক? সে বন্ধ, 


বছুপাত্রে ঢেলে নেব সেই প্রেম--- 
সে সরাব লু ।৮৩১ 
নিষ্ঠুর কিন্তু অমৃত নয়। আমাদের জৈবিক এষপ। কিংৰ! বিশুদ্ধ প্রণয় 
উভয়ই এই নিশ্নমতা। উপস্থিত। কোটি প্রেমিকের মাঝে যে প্রেমিক নিজেকে 
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'আবিষ্ার করে, সে নিশ্চয়ই নেই একই প্রেমকে অজন্র প্রেমাধারে খুঁজে পায় । 
পৃথিবীর রীতিই এই । “ভালোবানা' কেই কেবল ভালোবামি আমরা । 
বিশেষ কোনে! নারী সেখানে গৌণ। প্রতিরূপে সেই অপরূপার আহ্বান। 
নজরুলের প্রেম কবিতায় নারীর প্রতি পুরুষের যে আকর্ষণ আছে তার সাথে 
যুক্ত হয়েছে এক প্রকারের মর্ষকাম। যৌন মনন্তাত্বিকের ব্যাখ্যান্থণাবে এই 
অনুভূতি প্রেমের পূর্ণতার প্রকাশ । “অনামিক' কবিতার শেষ অংশে এই 
মর্ষকাম অনুভূতির ছায়। পড়েছে । তবে তার সাথে বিমূর্ত প্রিয়ার অনুভব যুক্ত 
হয়ে সমগ্র পরিবেশে ছড়িয়েছে এক শোভন অল্লীলত। | 
অনির্দিষ্ট প্রণয় এষণার কবিতা 'অনামিকা'। বাঞ্চিতা প্রিয়ার অপ্রাপ্তি 
কবিকে এই জাতীয় তৃথ্থিহীন রমণেচ্ছা ও রূপ বাসনায় নিয়ে গেছে : 
বারে বারে পাইলাম -বারে বারে মন যেন কহে-_ 
নহে? এপে ণহে। 
কুহেলিকা কোথ। তুমি 1 দেখ! পাৰ কবে? 
জন্মেছিলে জন্মিয়াছ কিংবা জন্ম লবে? 
কথা৷ কও; কও কথ! প্রিস়্া ; 
হে আমার যুগে যুগে ন1 পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া! [ অনামিকা/সঞ্চিত/ 
পৃ ১৩৫] ৩২ 
“্লাকা” কাবোর অ-নিকেত, অনির্দি্ গতিশীল যে প্রেম জন্ম থেকে 
জন্মাস্তরের পথে ঘাত্রী তারই ছোয়া অনামিকা কবিতায় অস্তলীন আছে 
বলে মনে হয়। তাছাড়া মুক্তক ছন্দের প্রভাব ও কবিতাটিতে বলাকা কাবোর 
গ্রতাবের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। ৩৩ “আর তৃষ্ণ। জাগনিয়া' শবটিকে রক্ত 
কববীর বিশুর সেই গান--“ছখ জাগানিয়ার' অগ্রপঙ্গ স্মরণে আনে? 
নজরুলের শেষ দিককার প্রেমের কবিতায় লেগেছে নৈরাশ্ত ও বিষাদের স্থ্র 
এর পেছনে অনুমিত হয় ফজিলতুক্মেশার নির্মম প্রত্যাখ্যান ক্রিয়াশীল । অবস্ঠ 
এই প্রত্যাখ্যানের আঘাতে কৰির রুত্র বীণায় যে বেদন বেহাগ বেজেছে 
এজন্ত সে মনদ্বিনী ধন্ত বাদারা আর কে জানে এই প্রত্যাখ্যানের তীবত্রতাই 
ক্রমশ নজরুলকে বেশী করে সঙ্গীত ও অধ্যাত্ব জগতের দিকে আকুষ্ট করেছিল 
কিনা? "প্রিয়া তোমায় দেছে দাগ। বন্ধু পীড়ন লহ কর' ৩৪ -__হাফিজের 
এই পরামর্শ তিনি ও কি মেনে নিয়েছিলেন ! 
যাই হোক, তার শেষ দিককার, উল্লেখ্য প্রেমের কবিতাবলীর মধ্যে গোপন 
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প্রিষ্ন? “গানের আড়াল, “এ মোর অহংকার' “রহম্তময়ী' এবং “দাজিয়াছি বর 
সবত্যুর উৎসবে-উৎকষ্ট। প্রসঙ্গত একটা৷ কথা৷ মনে রাখতে হবে এই শে 
দিককার প্রেমের কবিতাগুলির সবটার মধ্যেই এককভাবে কেবল ফজিলতু্নেশার 
উপস্থিতিই নেই । তার পূর্বোক্ত বেদনা! দাত্রীরা ও আছেন। নাগিস কে 
চিঠিতে নজরুল লিখেছেন, “আমার চক্রবাক নামক কবিতা পুস্তকের 
কবিতাগ্চলে। পড়েছে! ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে । ৩৫ 
আর ছু একটি কবিতা তো। ফজিলতৃন্েশার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেকারই হৃট্টি। 
“গোপন প্রিষ্কা" তেমনি একটি কবিত|। 

'গোপন প্রিক্ব' কবিতাটি চট্টগ্রামে লেখা । ২৮.৭.১৯২৬ কবিতাটির 
বচনাকাল । সিষ্কু হিন্দোল কাব্যের অন্তর্গত এই কবিতায় ও লেগেছে 
এক অতৃপ্ত বাসনাময় প্রেমের উত্তাপ। এই সময়ে কবি চট্টগ্রামে ছিলেন 
সামনুন নাহার মাহমুদের বাড়ীতে । সেখানে নজরুলের দিন কাটানোর 
মোটামুটি পরিচয় এই রকম £ সারাদিন হৈ হুল্লোড়ের মাঝে কাটিয়ে কবি 
মধ্যরাত্রে বাসায় ফিরতেন। খাবার ঢাক! দেওয়া থাকত, থাকত পান আর 
কেটলি ভর! চা, আর টেবিলের উপর সযত্বে রক্ষিত থাকত খাত। কলম। 
বলাবাহুল্য অলক্ষ্যে থেকে বেগম সামস্থন নাহার সাহেবাই এগুলি গুছিয়ে 
রাখতেন। ৩৬ উদ্ধত অংশের “অলক্ষে থেকে' কথাটি দরকারী । বিবাহিতা, 
বিছ্ষী এবং সংস্কৃতি মনস্ক এই নারী নজরুলের গু৭মুগ্ধ ছিলেন। তার এবং 
ভাই ( বাহীর্উদ্দীন ) এর আগ্রহে নজরুল চট্টগ্রামে গিয়েও ছিলেন। কিন্তু 
প্রঙ্থ&্ মাহলার সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি আলাপ হুতে কি পর্দা প্রথায় 
আটকাতে।? অন্তত তাই মনে হয়? এ প্রসঙ্গে নজরুলের এক চিঠি প্রাঁমান্ত £ 
তুমি আমার সামনে আসতে পারনি বলে আমার কোনে। রূপ কিছু মনে 
হয় নি। ৩৭ 


এ সম্পর্কে নাহারের রচন। £ 


চট্টগ্রা ও কলকাতায় দীর্ঘ কাল কবির সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও 
মমতার সম্পর্ক সত্বেও আমি কখনে। তার সামনে বেরুইনি” 4৮ পরর্বতীকালে, 
মানে ১৯৪* ব1 তার কাছাকাছি সময়ে নাহার নজরুলের সামনে বেঝোন। তথ্য 
দিয়েছেন অচিন্ত্য সেনগুপ্ত । ৩৯ কিন্ত মনে রাখতে হবে নজরুলের অসুস্থ হতে 
তখন আর বেশী দেরী নেই। 
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এই যদি মত্য হয় তবে কবিতায় লেখা! এই লব কথাগুলে! একটা বাত্বাৰ 
ভিত্তির উপর দাড়াতে পারে £ 
নাম শোন! ছুই বন্ধু মোর। হয়নি পরিচয় 
আমার বুকে কাদছে আশণ, তোমার বুকে ভয় । ৪০ 


বন্ধু তুমি হাতের কাছের সাথের সাথী নও ৪১ 
ওগে। আমার আড়াল থাক। ওগে। স্বপন 
তুমি আছ আমি আছি এইতো খুশি মোরঃ ৪২ 


সমগ্র কবিভার বক্তব্যে নয় ; এই সব টুকবে। আবেগগ্তলোর মধো অন্তরাল 
বতিনী--নাহার? কি প্রতিবিশ্বিত ? এরকম ঘট। অসম্ভব নয়। অথচ আবাৰ্‌ 
বলতে হচ্ছে সমগ্র কবিতাটিতে ষে নারীর প্রলঙ্গ, যে বাসনাময় প্রত্যাশা রনিত 
হয়েছে ত। সামস্থন নাহারের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভাবিত। কিন্ত 
এসব টুকরো৷ আবেগে নিশ্চয়ই নাহার এরই কিছুন। কিছু অব্দান থেকে যাওয়া 
অস্বাভাবিক নয়। 

“গোপন প্রিয়া" কবিতায় নক্বরুলের প্রেষ_-বাসনার একটি বিশিষ্ট সুরু 
ধ্বনিত হয়েছে “নাইবা পেলাম চেয়েগেলাম গেয়ে গেলাম গান, মনে রাখতে হৰে 
নজরুলের অধিকাংশ প্রেম কবিতার সারকথা৷ এই রোমান্টিক বান! বিস্তার এবং 
অপ্রাপ্থি জনিত মধুর মন্ত্রণা। এই দিক থেকে গোপন প্রিয়া কবিতাটি তার 
অধিকাংশ প্রেম কবিতারই বক্তব্য ৰাহী । 

“গানের আড়াল' চক্রবাক কাবোর অন্তর্গত। ১৯২৯ এর দিকে “চক্রবাক 
এব প্রকাশ কাল। কবিতাটির রচনার নির্দিই সঞ্চিতায় উল্লিখিত নেই। 
রবীন্দ্রনাথের পূরবী কাব্যের একটি কৰিতায় আছে। 

এ গান গুলি তোমার বলে চিনবে কখনে। কি। 
ক্ষতি কি তায় নাই চিনিলে সখি। 
তবু তোমায় গাইতে হবে নাই তাহে সংশয় 
তোমার কে বাজবে তখন আমার পরিচয়” ৪৩ 
আর নজরুলের গানের আড়াল কবিতান্ পড়ি £ 
তোমার কে বাখিস্ব। এসেছি মোর কের গান 
এই টুকু শুধু রবে পরিচয় আর সব অবসান ? ৪৪ 
কবিত। ছুটির পারম্পরিক তুলনা সঙ্গত কারণে মনে আসে। গানের আর্ডান 
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কবিতায় প্রেমিকের বেদনার মূলে রয়েছে প্রিয়ার অমনোষোগ । যার জন্ত 
প্রিয়্র গানের উৎসার, হৃদয়ের অন্তহীন উচ্ছ্বাস, স্থরের সাধনা, যার বেদনার উৎস 
মূলে প্রিয়ার উৎলব বাপরের পটভূমি রচিত হচ্ছে_-সেই কেবল বুঝলোন! 
প্রিষ্ার বয় । নঞ্জরুলের মব গান রচনার সময় লেখ নেই। কেজানে এই 
কৰিতা। রচনার খুব কাছাকাছি সময়ে তিনি লিখেছিলেন কিন! গানটি £ 
“আমায় নহে গো ভালোবাস তুমি 
ভালোবাস মোর গান ।**** 
তুমি বুঝিবে না৷ আলো! দিতে কত পোড়ে প্রদীপের প্রাণ । 
ধে কাট লতার আখি জল হায় ফুল হয়ে ওঠে ফুটে, 
ফুল নিষ্ে তার দিয়েছে। কি কতু শূন্য পর পুটে-_ &€ 
গানের আড়াল কবিতায় লিখছেন £ 
বন্ধু গে। যেয়ো তুলে 
প্রভাতে যে হবে বাসি, সন্ধ্যায় রেখোন। সে ফুল তুলে 
উপবনে তব ফোটে যে গোলাপ-_প্রভাতেই তুমি জাগি 
জানি, তারকাছে যাও তুমি তার গন্ধ হবষম। লাগি। 
যে কাটা লতায় ফুটেছে সে ফুল, রক্তে ফাটিয়] পড়ি 
সার। জনমের ক্রন্দন যার ফুটিয়াছে শাখ। ভবি-_ 
দেখ নাই ভাবে। মিলন মালার ফুল চাহিয়াছ তুমি 
তুমি খেলিয়াছ বাজাইয়া! মোর বেদনার ঝুমঝুমি | ৪৬ 
“এমোর অহংকার' কবিতায় শোনালেন স্বার্থপর প্রিয়ার জন্ত দ্বার্থহীন 
প্রেমিকের আত্ম সান্বনার কথা । কবিতাটির রচনাকাল ২৬ চৈআ ১৩৩৪ । এই 
কবিতার প্রথম ছুই পংজ্ির সঙ্গে আশ্চর্য জনক ভাবে মিলে যায় মিস ফজিলতু- 
ক্নেশীকে লেখা নজরুলের চিঠি বক্তব্য ; “এই বেদনার মাঝখানে ফাঁড়িয়ে আছ 
ভূমি, তোমায় এর উধের্ব নিয়ে যাৰ আমি, আমি তোমায় জ্বি করব ।” ৪৭ 
তুলনীয় কাবাপংক্তিটি এই মৃহূর্তে উদ্ধার যোগ্য £ 
“নাইব৷ পেলাম আমার গলায় 
তোমার গলার হা 
তোমায় আমি করব স্থজন--এ মোর অহংকার৪৮ 
কবিতাটি যে মিন ফর্জলতুন্বেশার প্রেম প্রত্যাখ্যাত মানসিকত। নিপে রচনা 
এ তথ্য দিয়েছেন পৈয্দ আলী আনরাঞ্চ তার নজরুনজীবনে প্রেমের এক অধ্যায় 
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 শ্রন্থ।৪৯ প্রেম প্রত্যাখ্যাত এক পুরুষ এই কবিতার নায়ক । ব্যক্তিগতভাবে, 
তারে নজরুল ইসলাম হতেই হবে এমন তথ্য প্রমাণের চেষ্টা অবান্তর । তৰে এ. 
কথা সত্য ষে, এ ধরণের কবিতাগুলি ০৪ জাতীয় রচন। হলেও হতে পারতো । 
কবি ঘচেতন ভাবে ব্যক্তি সত্তাকে নৈর্যক্তিক করার চেষ্টাই করেন নি। 
“তৃষ্কাফোরাত কুলে কবে “সাকিনা” লম। 
এক লহমার হলে বধূ, হয়ে মনোরমা 
মুহূর্তে সে কাজের বেখা 
আমার গানে রইল লেখা 
চিরকালের তরে প্রিয় ! মোর সে শুভক্ষণ 
মরণ পারে দিল আমায় অনস্ত আজীবন ।*৫০ 
[কাব্যাংশটি যতদূর মনে হয় ভি. এম লাইব্রেরীর বর্তমান (১৩৯১) 
মংঘ্বরণের পূর্ববর্তী সংস্করণে অনুপস্থিত ছিল। বর্তমান সংস্করণে এই অংশটি যুক্ত 
করে প্রকাশক কবি প্রতিভার প্রতি স্থবিচার বরেছেন। ] 
এই কবিতাটিতে ও পুরুবীর পূর্বোক্ত “অপরিচিতা” কবিতার ৫ম স্তবকের 
যথেষ্ট সাদৃশ্ লক্ষ্য করা যায়। এ মোর অহংকারে ঘখন পড়ি ঃ 
আমার বচ। গানে তোমায় সেই বেল শেষে 
এমনি স্থরে চাইবে কেহ পরদেশী এসে 
রডীন সাঁঝে এ আঙিনায় 
চাইবে যারা তাদের চাওয়ায় 
আমার চাওয়! রইবে গোপন এ মোর অভিমান 
যাচবে যার তোমায় রচি তাদের তরে গান।+১ 
আর রবীন্দ্রনাথে আছে £ 
“যারে তৃমি বাবে 'গালো; আমার গানের স্থরে 
বরণ করে নিতে হবে সেই তব বন্ধুরে ।'৫২ 
পার্থক্য এইটুকু শুধু যে, এ মোর অহংকারের নায়ক যে গান লিখেছে তা 
ব্যবহার করবে অ-মনোযোগিনী প্রিয়ার নতুন কোনো প্রেমিক । আর 
ঘঅপরিচিতা'র নায়ক বলে, তার প্রেমিকাই গাইবে তারই গান নতুন কোনো, 


"অন্ত কোন ভালোবাসার মানষের জন্ত | 
নজরুলের প্রেম কৰিতার নায়িক৷ স্বর্গীয় আইগ্ডিয়ার মধ্যে অবস্থিত নয় । 
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কৰি তাকে মাটির পৃথিবীতে হুখ-ছু:খ মেশা অনুভূতি লোকেন্ প্রিয়! ছিসেবে 
পেতে চান। দেবী হিসেবে নয় £ 

“উধের্ব তোমার তুমি দেবী 

কি হবে মোর সে রূপ পেবি? 

চাই ন! দেবীর দয়া ধাচি প্রিক্বার আখি জল ।*৫৩ 


তপ্রময়ীকে বাস্তব লোকে পাবার জন্য সক্ষোভ জিজ্ঞাস। ধ্বনিত হয়। অন্ত 
কবিতায়ও : 
তুমি বসি রবে উধের্ব মহিমা শিখরে 
নিষ্প্রাণ পাষাণ দেবী? কতু মোর তরে 
নলামিবে না প্রিয়া রূপে ধরার ধূলায় 1৫? 


এই "শ্বপ্রময়ী' কবির জীবনে বাস্তবেরই এক নিষ্ুর! এবং এই নিষ্টুর বান্তবের 
মৃন্ময়ী নারীকে (নিশ্চয়ই দেবীকে নয়) তিনি রোমান্টিক বলেই সাজাতে 
চেয়েছেন অপরূপা কল্পময়ী করে কখনে। কখনো । 
আধখানা চাদ আকাশ পরে 
হাঁপে হাহুক গরব ভরে 
তুমি বাকী আধখান1 চাদ হাসবে ধরাতে 
তড়িৎ ছিড়ে পড়বে তোমার খোপায় জড়াতে ।৫৫ 
প্রাসঙ্গিক ভাবে মনে গড়ে স্থপরিচিত সেই গান__ 
মোর প্রিয়া হবে এসো বাণী, 
দেবে। খোপায় তারার ফুল 
***বিজলি জরির ফিতায় বাধিব 
মেঘরঙ1 এলো চুল 1৫৬ 
রূপময়ী প্রণস্কিনীকে পাবার সীমানায় ধরা সম্ভব হয়নি বলেই কবির স্থট্টিতে 
এতখানি আবেগ ও অভিমান, রূপমন্ স্তব ও অপরূপ বন্দন। ! 
"নাইব। ধর দিলে আমায় ধরার আডিনায় 
তোমায় জিনে গেলাম সুরের স্বয়ম্বর সভায় 
তোমার পে আমার ভূবন 
আলোয় আলোয় হল মগন 
কাজ কি জেনে কাহার আশায় গাথছ ফুল হার 1৫৭ 
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এই বেদনাবোধ নজরুলের প্রেম-কবিতাকে অশ্রু ভাবাতুর এবং বিষাদ 
গভীর করে তোলে । বিশেষ করে, রচনাকালে এসব কবিতার যতখানি মারাত্বক 
বেদনার প্রতিক্রিয়! ছিল তার চেয়ে বছুগুণ হয়ে সে বেদন। বাজে, তার 
অসুস্থতার, নির্বাক আড়ষ্টতার পর । ঘেন সেই নির্বাক অসুস্থ মানুষটি তার আসন্ধ 
পরিপামের পূর্বাভান দিচ্ছেন এইসব প্রেম-_ অতৃপ্ত, অশান্ত কাব্য পংক্তিতে । এই 
অনুভূতির স্পষ্ট প্রমাণ_-“তুমি মোরে ভূলিয়াছ, পাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে, 
আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা, স্থখ বিলাপিনী পারাবত তুমি, আড়াল 
কিংবা তীর্থ পথিক ( যদিও এটি প্রেমের কবিত। নম) প্রস্তি কবিতা । এৰং 
যদি আর বাশি নাবাজে_-অভিভাষণ। এইনব রচনার বিভিদ্ধ ছত্ধে কবির 
আসন্প ভীষণ নীরবতার, অবসর গ্রহণের ইশার। ধ্বনিত | 

তুমি মোবে ভূলিয়াছ (রচনাকাল ২০.৩.২৮ ) কবিতাটি সম্বন্ধে নজরুল 
লিখছেন এক চিঠিতে, অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে__“ওর তুমি মোরে 
তুলিয়াছ নামটা বদলে বুহস্তময়ী করেছি”৫৮ [ নজরুল রচনা সম্ভার ওয় খপ্ডে 
কিন্ত কবিতাটির নাম অপরিবতিত আছে । লম্পাদক এ ব্যাপারে কোনে মন্তব্য 
করেন নি।] অন্য একটি চিঠিতে লিখছেন, “রহস্যময়ী কবিতাটি তুমি কোথায় 
পেলে সেদিন? যাক, ঘে রূপেই পাঁও, কেমন লেগেছে ওটা তোমার? এখানে 
সাহিত্যিক আপরে পড়েছিলাম ওট|, মকলেই ভগ্মানক প্রশংসা করেছেন । বড় 
বখীরা বলেছেন, এটেই আমার লেখ। শ্রেষ্ঠ 1,39০ 00৫10 1”৫৯ 

এই কবিতাটি সম্বন্ধে অধ্যাপক মোতাহার হোসেনকে এত আগ্রহ নিয়ে পত্র 
লেখার কারণ একটিই -এই কবিতার ষিনি উদ্দিষ্টা রমণী সেই ফজিলতৃন্নেশার 
সঙ্গে অধ্যাপক সাহেবের প্রায়ই নৈমিত্তিক যোগাযোগ । অতএব এসব বথা 
অগ্ঠভাবে একটু, ফজিলতুন্নেশাকেই শোনানো। । মোতাহার ( নজরুল বলতেন 
( মতিহার ) কে লেখ! অনেক চিঠিই মূলত সেই নারাঁর উদ্দেত্তে লেখা-ভাবতে 
ভালে। লাগে, এসব পত্রের প্রাপক অধ্যাপক সাহেব এ মধুর খেলাটুকু বুঝতেন 
তো! 

যাইহোক, দীর্ঘ এই কবিতাটিতে এক রহস্তময়ী বেদনাতুর প্রেক্সসীকে 
আবিষ্কার করেছেন কবি! উপলব্ধি করেছেন ষে নারী একদ। গোধূলি ক্লান 
পরিবেশে তাকে সম্মানের মজে বরণ করে নিয়েছিল, হয়তো! বা। দীর্ঘ রাত্রির 
প্রহর গুলোয় অমেক কাছাকাছি ছিল কিন্ত নিশি শেষে নিষ্ঠরার মত বলে 
বলেছে এক মধুর যন্ত্রণার কথা; কোয়েল সেই গান গাওয়া! পাখি আর কৰি 
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'্উতয়েই এ নারীকে জালায় অকারণে জালায়। এই গোধূলি মন্দির পরিবেশ ও 
'রাজির চন্দ্রদীপ জলা মোহময় আবেষ্টনী কেটে গেলে দিনের তীব্র আলোর 
বাস্ুবে ব্যথাতুর গীতিময় কবিকে চিনবে না! সে। 

"হ্য়তে। দিবসে এলে না.রব চিনিতে 

তোমারে করিব হেলা, তব ব্যথ। গীতে 

কেবলি পাইবে হাগি সবার স্থমুখে, 

কীছিলে হাসিব আমি সরল কৌতুকে 

মুছাব না আখিজল” এই সন্ূল নাটক (104011015 )- 

টূকু নায়কের পক্ষে ছিল ছুঃসহ নয় কেবল অপমানকরও বুঝি । এই বহন্যময়ীর 
ব্যবহার ঘদ্দি নিছকই কৰি কল্পনা ন! হয়, ধদি বাস্তবের ব্যাপারে হয় তবে নিশ্চিত- 
ভাৰে তা নজরুলের মত অকপট হ্বদয়কে পীড়া দেবে । অঙ্কশাস্ত্রে বিশ্ববিষ্ঠালয়ের 
১ম শেণীর ১ম1 এ নারী কি স্কুলের শেষ পরীক্ষা না দেওয়া কবি মাম্ষটির সঙ্গে 
সকলের সামনে সম্পর্ক বাখতে অস্বাকার কঝেছিলেন ? বাতের মদির পরিবেশে 
যেখানে দেহ মনের সমস্ত আড়াল সরে গিয়েছিল হাজার দৃ্টির আলোয় তা 
গোপন করতে চেয়েছিলেন দেই নারী? কে জানে? এ সব অগ্চমান মাত্র 
আমাদের । এ অনুমানের প্রথম স্থত্র কবিতাটি । আর দ্বিতীয় সুত্র সম্ভবত 
বেশী নির্ভর যোগ সুত্র মোতাহার সাহেবকে লেখ! নজরুলেরই চিঠির কয়েকটি 
অংশ £ 
আমার জীবনে এতবড় পরিবর্তন এতবড় সৌভাগা আর আপেনি বন্ধু! 
যে বেদনার সাথাকে কবিতায়? কল্পণায় স্বপ্পে খুজে কিরেছি রূপে রূপেযার 
স্কুলিঙ্গ দেখেছি তাকে দেখেছি পেয়েছি ও বুকের বেদণায় চোখের জলে। কয় 
মুহূর্তের দেখ! তারি মাঝে তার কত বিরক্তি ভাঁজন হয়েছি, হয়তো বা কত 
অপরাধও করে ফেলেছি । পাওয়ার বেভুল আনন্দে যে আত্বিস্বতি আমার 
ঘটেছে তা তার ঘটেনি । কাজেই আমি কী করেছি ন করেছি কী লিখেছি না 
লিখেছি, তা। আমারও মনে নেই কোন দিন মনে পড়বেও না। কেবল মনে 
আছে তাঁকে তার প্রতিটি গতিতঙ্গী হাসি কথা চলাফের। পব। এ তিন দিনের 
দেখ। তাকে আজে তেমনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অমার চোখের সামনে । তেমনি 
হাসি, তেমনি কথ! সব! ফিরে ফিরে মনে আসছে এ তিন দিনের মান্ুষটি। 
একবার নক্ষ ছুবার নয়) দিনে হাজার বার করে । আমার লকল চিন্ত। কল্পন। 
হাসি গান ঘুম জাগরণ -সব কিছুতে দিবা রাত্তির জড়িয়ে আছে এঁ কয়েক 
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মৃহ্র্তের শ্বতি। এ তিনটি দিন আমার কাছে অনন্ত কালের মত অক্ষয় হয়ে; 
রইল। তার আঘাত বেদন। অশ্রু আমার শাশ্বত লোকের শুন্য ভাগার পূর্ণ 
করে দিয়েছে। 

**" ****্ুন্দর দেবতাও প্রথমে হয়ত দেখ দেন রুদ্র পে । সে আঘাত কি 
সকলে সইতে পারে 1৬০ নজরুলই কি পেরেছিলেন? নাকি ইনফিরিয়বিটি 
কমপ্রেক্সের শিকার হতে হয়েছিল তাকেও । অঙ্শান্ত্রের বিছুষধী রমনীর 
প্রত্যাখানে? আর একটি চিঠিতে সেই কমপ্লেক্স বীতিমত স্পষ্ট £ 

“আমার এতদিনে ভারি ইচ্ছে করছে অঙ্ক শিখতে | হয়তো চেষ্ট। 
করলে বুঝতে পারি এখনে। জিনিসটি | আমি আমার এক চেনা অস্কের 
অধাণপকের কাছে পরশু অনেকক্ষণ ধরে আলাপ আলোচন। করলাম অঙ্ক নিয়ে। 
এম, এ, ক্লাসে কি অঙ্ক কষতে হয়--সব শুনলাম স্ববোধ বালকের মত বীতিমত 
মন দিয়ে। শুনে তুমি অবাক হবে যে আমার এতে উৎসাহ বাড়ল বই কমলো 
না । কেন যেন এখন আর অত কঠিন হচ্ছেন! ও জিনিসটি । যদি আমি বি, এ টা 
পাশ করে রাখতাম, তাহলে দেখিয়ে দিতাম যে এম, এ) তে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট 
কবিও হতে পারে ইচ্ছে করলে । 

যদি ঢাকায় থাকতাম তা হলে তোমার কাছে আবার একবার যাদব 
চত্রবতাঁর 4১189: নিয়ে বসে যেতাম - একেবারে (৪+৮) থেকে শুরু করে। 
সত্যি ভাই মোতিহার, আমায় অঙ্ক শেখাবে? তাহলে ঢাকায় যেতে বাজী 
আছি। এমন অঙ্ক শিখিয়ে দিতে পাবেন। কেউ, যাতে করে ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট 
এম, একে হারিয়ে দিতে পারি এখন কেবলি মনে হচ্ছে কীছাই করলাম কবিতা! 
লিখে । তার চেয়ে অদ্ষের প্রফেসর হলে ঢের বেশী লাভবান হতে 


পারতাম ।৬১ 
এই অতৃপ্থির অভিমান নিয়ে কবি লেখেন £ 


“হোক ভূল, হোক মিথ) হোক এ ত্বপন, 
এইবার আপনারে শুন্য রিক্ত করি 
দিয়া যাব মরণের আগে। পাত্রভরি 
ক'রে ঘাব সুন্দরের করে বিষপান। 
তোমারে অমর করি করিব প্রয়ান 
মবণের তীর্থ যাত্রী । 

ওগো বন্ধু প্রিয়, 
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এমনি করিয়া ভূল দিয়া ভূলাইও 
বাবে বারে জন্মে জন্মে গ্রহে গ্রহাস্তরে ৷ 
ও আখি আলোক যেন ভূল করে পড়ে 
আমার আখির পরে। গোধূলি লগনে 
তুল করে হই বর তুমি হও কনে 
ক্ষণিকের লীল। লাগি । ক্ষণিক চমকি' 
অশ্রুর শ্রাবণ মেঘে হারাইও সখি ।***, 
তুমি যোরে ভূলিয়াহ তাই মতা হোক । 
নিশি শেষে নিভে গেছে দীপালি অলোক । 
সুন্দর কঠিন তুমি পরশ পাথর, 
তোমার পরশ লাভ হইনু সুন্দর _ 
তুমি তাহ জানিলে না। 
'সতা হোক প্রিয়! 
দাপালি জলিয়। ছিল-_গিয়াছে নিভিন্ন] | ৬২ 
মরণের তীর্থ যাত্রী” কবি সাজিয়াছি বর মৃতার উৎসবে কবিতায় ও একই 
কথা শোনালেন । সেই একই কাহিনী । কেবল এতে যুক্ত করেছেন বৈষ্ববীয় 
প্রেম বৈচিভ্রের অনুভব আর রাবীন্দ্রিক জন্মান্তরীণ প্রেম সম্বন্ধে প্রসঙ্গ । 
“এত কাছে তুমি গল] জড়াইয়। 
কেন ছু করে ওঠে তবু হিয়া 
ক যেন কি নাই কিসের অভাৰ এ বুকে বাথা বিধুব। ।৬৩ 
মোদের মাঝারে শত জনমের শতমে জলধি বহে 
বারে বারে ডুবি বারে বাবে ওঠি জন্ম মৃত্যু দে 
বাবে বারে মোরা পাষাণ হইয়া আপনারে থাকি ভৃলি 
ক্ষণেকের তবে আসে কবে ঝড় বন্ধন ধায় খুলি । ৬৭ 
আর তখন নতুন জন্মের ইশারায় কবির অশ্ররুদ্ধ কে বেজে ওঠে £ 
“নব জীবনের বাসর দুয়ারে কবে এপ্রিয়া” “বধূ” হবে 
সেই স্থৃখে, প্রিয়, সাজিয়াছি বর মৃত্যুর উৎসবে ।”৬৫ 


এই আসন্ন স্ৃতার ছায়! নীরবতার কথা আরো কয়েকটি বচনায় আছে 
যেমন £ 

'“তোমারে চাহিয়। চিন যে গান 

কঠে কে লভিবে তা প্রাণ 
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আমার ক হইবে নীরব নিখিলকঠ মাঝে 1৮৬৬ 
আমি ঘাই সেই নিশীথিনী পারে যেথায় সকল আধার মেশে ৬৭ 


কাব্য লোকের বাণী বিতানের আমি কেহ নহি আর ৬৮ 
আজ চলে যাই, এই পৃথিবীরে আর লাগে নাক ভাল ৬৯ 
যদি আর বাশী না বাজে- আমি কবি বলে বলছিনে--আমি আপনাদের 
ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি- আমায় ক্ষমা! করবেন-- 
আমায় ভুলে যাবেন ।৭।) 
এই বিষাদ গম্ভীর ও মৃত্যু অধিক মরণের ছায়া ঘের] দাহন নজরুলের 
প্রেম কবিতাগুলির পরিণতি । অনহ্য, উত্তপ্ত অথচ আকর্ষণীয় । 
এই বিষাদ সঞ্চারিত হয়েছে নিপর্গকেন্দিক কবিতাগুলিতেও । অনেক 
সময় কবি হাদয়ের বেদনা প্রকাশের আলম্বন বিভাব হয়েছে প্রকৃতি জগৎ । 
প্রকৃতির সৌন্দধ কবিকে ঘত না আকুষ্ট করেছে তার চাইতে অধক করেছে 
স্বৃতিচারী । কখনে। বা কৰি নিজের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের সমবাথী, সঙ্গী 
আবিফার করেন প্রকৃতির সমুত্র, নদীতে । কথনো। নিসর্গ জগতে খুঁজে পান 
তার বিক্ষত হাদয়ের জন্য প্রলেপ। নজরুলের কাবো প্রকৃতি প্রয়োগের এই- 
টিই পরিনত তথ গুরুত্বপূর্ণ স্তর । এই স্তরের উল্লেখ কবিতাবলীর মধ্যে 
আছে: “চৈতী হাওয়া, “বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি” “স্তব্ধ রাতে, 
“বাদলরাতের পাখী” “শীতের সিন্ধু” 'কর্ণফুলি' এবং 'শিন্ধু' কবিতা । 
এছাড়া আসঙ্গ লিপ্লাময় অনুভূতির দ্োতক হিসেবে নজরুলের কিছু নিসর্গ 
কবিতা! আছে, সেগ্ু“লর মধ্যে বু নিন্দিত “মাধবী প্রলাপ, “ফান্তনী', চাদনী 
রাতে, রা” বন্ধন, “ বাসন্তী" প্রভৃতি শ্মরণীয়। আবার বলতে হচ্ছে, এই 


জাতীয় নিপগ কবিতা নজরুলের রোমান্টিক মনের এক বিশেষ দিকের প্রকাশ 
বটে, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দিকের নয় । 


“চৈতী হাশুয়। কবিতাটি চৈন্র ১৩৩০-এ হুগলীতে রচিত, ছায়ানট কাব্যের 
অন্তর্গত এবং বর্তমানে ডি এম. লাইব্রেরী প্রকাশিত শঞ্চিতার অন্তভূক্তি। 

নিশ্চিত ভাবে কবিতাটিতে বিরহী কবি হ্ৃদগ্নের স্বৃতিচারী মনন ক্রিয়াশীল । 
এছাড়া কবিতাটিতে আছে হীন্দ্রয় ঘন নৈসর্গ জীবনের মিলন মন্দির প্রেক্ষাপটে 
একটা] প্রিয়ার ব্যথিত স্মবণ। প্রকৃতির স্থত্রে এসে জুটেছে সাওতালী জীবনের 
মুক্ত স্বাধীন দাম্পত্য ছবি, স্থতি সংবাগে রক্তিম, পুষ্ট ফলে ফুলে স্থপুষ্ট 
শরীবিনী প্রিয়ার দেহের অন্ধুযঙ্গ। 
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সবই তেমনি আছে। কিন্তু নেই কেবল সেই নারী সেই একদা প্রিয়া । 
ষে নিসর্গ জীবনের অনুষঙ্গে মহুয়। ফুলের দেশে সজ-স্থধা দান করেছিল কবিকে । 
বইছে আবার চৈভী হাওয়া গুমরে ওঠে মন 
পেয়েছিলাম এমনি হাওয়ায় তোমার পরশন 1৭১ 


পিয়াল বনায় পলাশ ফুলের গেলাস ভরা মউ 

খেত বধূর জড়িয়ে গল ন1ওতালিয় বউ... 
লুকিয়ে তুমি দেখতে তাই 
বলতে আমি এমনি চাই। 

খোঁপায় দিতাম টাপা খুঁজে ঠোটে দিতাম মউ৭২ 


কামরাঙারা। বাঙলোফের 
পীডন পেতে এঁ-মুখের 

স্মরণ ঝরে চিবুক তোমার বুকের তোমার ঠাম 

জামরুল বস ফেটে পড়ে হায় কে দেবে দাম ।.৩ 

এই ইন্দ্রিয়ঘন আবেশময়তা হাহাকারে মন্মর হয়ে আসে 

কোথায় তুমি কোথায় আমি ধেতে দেখ! সেই 

কেদে ফিরে য'য় যে চৈত-- তোমার দেখা নেই ।৭৭ 

এমন বিরহেও কিন্তু কবি প্রত্যাশাহীন নন। হয়তো কোনে। একদিন 
সাক্ষাৎ হবে তার সাথে। সেদিন আর তার সাথে বিচ্ছেদ হবার সম্ভাবন। 
নেই। “এক তরীতে যাবে। মোরা আর না হার। গী।।৮ ৭৫ 

কবিতার মানব-কথ! এই টুকুই । কিন্ত এর চেয়ে লক্ষনীয়, কবিতাটির মধ্যে 
ব্যবহৃত প্রকৃতি জগতের চিজ্ঞকল্পগুলি। এখানে এসেছে, জীবনানদ্দের 
আগেই, গ্রামবাংল। ভীড় করে। এখানে যেমন আছে দীঘ, মন্ুলবন, চাপা, 
টগর. বেল চামেলী যুই স্থল কমল, বকুল যেমন আছে, সজনে ফুল, হিজল, 
পিয়াল” তেমনি আছে বুলবুলি কবুতর; তেমনি আছে মাছরাঙা, শালুক 
গাওচিল। উত্তবস্থবী হিসেবে এ্তিহের অস্ুসর্ণ এবং পূর্বস্থরী হিসেবে পরবর্তীদের 
জন্ত অনেক উপাদান রেখে গেছেন কবিতার গ্রামজ দৃশ্য রচনায় । এক কথায় 
নজরুল যে ব্বীক্দ্রোত্তর এবং জীবনানন্দের পূর্ববর্তা তা সতর্ক পাঠক এই 
কবিতার বস্তপু& ও দৃশ্ঠাবলীর ব্যবহারে বুঝে নেবেন। আর নিশ্চয়ই অবাক 
হয়ে দেখবেন “রূপলী বাংলার' “কেশবতী নীল সন্ধ্যার রূপ দেখার আগে 
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টাদের--নিশ্চয়ই বাঁক। চাদের -ইনুদি দুল পর! এক বিষাক্ত নীল সন্ধ্যাকে। 
যার মধ্যে হয়তো! বা কিছুটা ভিন জাতীয় ইমেজ £ 
পাহাড় তলীর শালবনায় 
বিষের মত নীল ঘনায় 
শাপ পরেছে এ দ্বিতীয়ার চাদ ইন্দী দুল ।৭৬ 
কবিতাটির অন্তর্গত সবচেয়ে রোমাট্টিক প্রকৃতি চিত্র | জীবননান্দের 
সন্ধা! বর্ণনার পূর্ববর্তী । অন্থনঙ্গ আন। অথচ অনন্য । আর নিশ্চয়ই 
আহ্গষঙ্গিক নে বর্ণন। ব্ূপমী বাংলারই-_ বাংলার নীল দন্ধ্যা কেশবতী কন্তা। 
যেন এসেছে আকাশে ।৭৭ 
বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সাবি-কবিতাটি চক্রবাক কাব্যের। অধুন! 
ডি) এমঃ লাইবেরার সঞ্চিতায়ও প্রাপ্তব্য। কবিতাটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্বের ২৪ 
জানুয়ারী রচিত। এবং ১৩৩৫ ঠত্র কালিকলমে মুত্রিত। অর্থাৎ কিন। 
ফজিলতৃন্েেশার নিষ্রতার পরবর্তী অস্গুভূতি এ কাবতায় প্রাপ্তব্য | 
কবিতাটি রচনার পরিবেশ ও পটভূমি দিয়েছেন আব্ব,ল আজীজ আল 
আমান সাহেব এই ভাবে £ 
“চট্টগ্রামে কবি যত বারই গেছেন প্রতিবারই তিনি উঠেছেন বাহার 
নাহারদের বাসায় । পাশে পুকুরের কিনারায় ছিল নটি স্ুপারিগাছ। 
প্রাতিদিনই গাছগুলিকে দেখতেন কৰি। চাদের আলোয় নাত হয়ে মৃদু 
হাওয়ায় যখন তাদের চিকন পাতাগুলি চঞ্চল হয়ে উঠত খুব ভালো লাগত 
তার। এমনিভাবে প্রতিদ্রিন নিবালায় দেখ! সাক্ষাতের মাধ্যমে এই নিশীথ 
জাগার সাথীদের সঙ্গে কবির যেন একট] আত্মীয়ত। গড়ে ওঠে ।৮৭৮ 
সামন্থুন নাহারকে ৪-২-২৯ এ লেখা একট চিঠিতে লিখছেন নজরুল 
"আমার বন্ধু সিন্ধু কর্ণফুলির খবর তো তুমি দিতে পারবে না, তবে গুবাক তরুন 
সারির খবর নিশ্চয়ই দিতে, পারবে । ওর] যেন কত শুকিয়ে গেছে । ওদের 
আখি পল্পবে হয়তে। আজকাল একট অতিরিক্ত শিশির ঝরে, বাতাসে হয়তো 
একটু বেশী করে শ্বাম ফেলে । মনের চক্ষে ওদের আমি আর কেমন েন 
ব্যাকুল হয়ে ওঠি।”৭৯ 
কবিতাটি রচনার দিন ১* বার্দে লেখা এ চিঠি। সঙ্গত কারণে গুবাক 
তরুকে ঘিরে ভাবময় কিছু অন্য চিঠিতে এসে গেছে । 
৬ মাত্রার মাত্রাবৃতে লেখ। দীর্ঘ পংক্তির সুদীর্ঘ । (ছোটো বড় পংক্তি 
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মিলিয়ে ৭৯) একটি কবিত। বাতাক্»ন পাশে গুবাক তরুর সারি। বিষয় 
বন্ততে গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু অনুভূতিতে গতীর ও অনবস্ত। জড়ে চেতন। 
সঞ্চার করার ব্যাপারটা কবিতার প্রশংসনীয় দিক নয়। মানে গুবাক তরুর 
প্রতি কবির প্রতিটা কবিতার প্রশংসনীয় দিক নয়, গুবাক তরুকে অবলম্বন 
করে কবির বিরহী লতা সঙ্গ প্রকাশ করেছে সেইটাই দরকারী । কালিদাস 
তো বিরহী ষক্ষ সম্বন্ধে লিখেছিলেন, “চেতনে অচেতনে ছ্ৈত অধলোপ তাইতো। 
কামুকের স্বাভাবিক ।”৮ 

নজরুলের এই কবিতায়ও মূলত এক বিরহী ও সঙ্গলিপ্ণ; নায়কের 
কঃস্বরই শ্রুত হয় £ 


রোমান্টিক গসজরতল 252৮1 


“জাগিয়। একাকী জালা করে আখি আমিত ঘখন জল 

তোমাদের পাতা মনে হত যেন স্ুশীতল করতল 

আমার প্রিয়ার! তোমার শাখার পলব মর্মর 

মনে হত যেন তারি কণ্ঠের আবেদন সকাতব । 

তোমার পাতায় দেখেছি তাহারি আখির কাজল লেখ! 

তোমার দেহেরই মতন দীঘল তাহার দেহের রেখা । 

তব ঝির বির মির মির যেন তারি কুিত বাণী, 

তোমার শাখায় ঝুলান তারির সাড়ার আচল খানি।*৮১ 

এই সব তরুরাজি কবিকে ম্তবতি-মদির যন্ত্রণায় আবিষ্ট করেছে । বিদায়ী 
মুহূর্তে নিবিড় হয়েছে সঙ্গ সুখের স্তি। কিন্তু কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবে 
(আজি বিদায়ের আগে." হোক বা ন1 হোক দেখা-পধস্ত) এসে আমাদের 
মনে সন্দেহ উকি দেয়। কথাগুলি সত্যংাঁক গুবাক তরুকে উদ্দেশ্য করে বলা? 
নাকি আড়ালে থাকা অথচ কবির অন্ুরাগিনা সেই নারী নাহারকেই স্মরণে 
এসেছে এই সব একান্ত মানবিক অনুভূত লোকের কথাগুলি লেখার সময় ?” 
"জানি মুখে মুখে হবে না মোদের কোশোদিন জানা জানি বুকে বুকে শুধু 
বাজাইবে বীণ। বেদনার বীণা পানি 1৮৮২ এসব বক্তব্যের সঙ্গে গাছ-পালার 
কথ। মনে না আনলেই কবিতাটির আস্বাদন যোগ্যতা বেড়ে যায় । 
রবীন্দ্রনাথের “শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রস্থের “তাল গাছ' কবিতাটির মধ্যে 

যে গতি-তৃষ্া। ও বন্ধন অসহিষুুত আছে, গুবাক তরুর সারি কবিতায়ও তার 
ছোয়া লেগেছে বলে মনে হয়। 
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“সারাদিন ঝর ঝার মন্থর 
কাপে পাত। পত্র, 
ওড়ে যেন ভাবেও ।”৮৩ 
কিন্ত “তালগাছের' আত্মবিস্বৃতির আনন্দকর সাত্বনার বদলে গুবাক তরুর 
বন্দীত্বের অসহায়ত্ব অনুভূত হয়েছে নজরুলের লেখায় £ 
অথব! এমনি কবি 
দাঁড়ায়ে বহিবে আপন ধেয়ানে সারাদিন মান ভরি 
মলিন মাটির বন্ধনে বীধ। হায় অসহায় তরু 
পদতলে ধূলি, উধ্বে' তোমার শৃন্ত গগন মরু। 


তোমার ছুঃখ তোমারেই যদি বন্ধু ব্যাথা ন। হানে 
কি হবে রিক্ত চিত্ত ভরিয়া! আমার বাখার দানে ।”৮৭৪ 

বাতায়ন পাশে গুবাঁক তরুর সার প্রতি বিষয়ক কবিত1 হলেও মানবিক 
অনুভূতির লগ্ততায় আশ্চর্য রোমার্টিকতা লাভ করেছে । 

“স্বর রাতে' কবিতাটি নজরুল বচন] সম্ভার ৩য় খণ্ড ( হরফ ) এর-অন্তর্গত। 
রচনার তারিখ নেই । প্রকৃতির কবিতা হিসেবে চিহিত হলেও রাতের 
স্তৰতাক্স বিরহী চিত্তের অভিমান খদ্ধ মানসিকতার প্রকাশে সহায়তা কর! 
ছাড় এখানে রাতের আর কোনে। ভূমিকা নেই । 

“বাদল বাতের পাখি' কবিতায় (নজরুল রচন। সম্ভার হরফ ৩য় খণ্ড) 
বেদন৷ জাগানিয়া পাঁখর অস্তহ!শ, বিরামহীন “বউ কথা৷ কও' ডাক বর্ষার শেষ 
হলেও শেষ হয়নি । বর্ষায় তার গান যার সহমমিতা পেয়েছে আজ তার 
জীবনে ও প্রতিবেশে এসেছে শরৎ্। মেঘ ভারাতুর আকাশ হেচ্ছে 
আলোকের বর্ণ ধারায় । তার কাছে বর্যারীতের সঙ্গীহীন। 'বউ কথা ক 
অবান্তর । তাই কবির অন্থবরোধ এই পাখি চলুক অন্য কোথাও যেখানে 
বেদনীর বর্ষ এখনে! ঝরে । যেখানে ফুলের আনন্দে আবৃত নয় বর্ষার 
পরিবেশ । 

এই পাখ নিজেকই নিসর্গের অন্তর্গত পাখিমাত্র? নাকি কবি--গান গাওয়া 
বেদনার গান গাওয়। কবি ঘ্বয়ং | একদ]। সহমমী কোনে। বেদনাতুরের সঙ্গী হয়ে 
ছিলেন তিনি । কিন্ত তার জীবনে এসেছে শরতের সমারোহ । সেখানে আর 
বেদনার গানের কোনে। মুল্য নেই । কবিকে দেখতে হবে খুঁজতে হবে আর এক 
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পরিবেশ-_ যথা আজে! বরে জল নাহিক ফুলের ফাঁকি কবিতার বক্তবা এইটুকুই। 
কবিতার নাম বাদল বরাতের পাখি হলেও বাদল বাতের বর্ণন। এ কবিতায় 
নেই। এখানে এই নামটি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে কেবল একটি ভাঁবনায়--এই শরতে 
বর্ষা রাতের গান গাওয়। পাখির কোনে মুল্য নেই। শরতের আলোকোজ্জল 
বর্ণনায় এই ভাবনার কালে। মেঘ আবৃত । 
এই কবিতার বাংলার শ্ররৎকালের একটি পূর্ণরূপ দিয়েছেন নজরুল । পূর্ণরূপ 
বলতে এভাবেই বুঝতে হবে ব্যাপারটি সমগ্র নজরুল কাৰো শরৎ কালের যে 
বিক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে এখানে একটা স্তবকে সেগুলির প্রায় সব ক'টি ছবি দিয়ে 
দিয়েছেন কবি। আমরা। সেই স্তবকটি উদ্ধৃত করতে চাই। 
“আকাশের জল ভারাতুব আখি আজি হাসি উজ্জল; 
তেরুছ চাইনি যাদু হানে আজ ভবে তনু ঢল ঢল! 
কমল দীঘিতে কমল মুখীরা অধবে হিঙ্গুল মাখে, 
আলু থালু বেশে ভ্রমরে সোহাগে পর্ণ আচল ঢাকে। 
শিউলি তলায় কুড়াইতে ফুল আজিকে কিশোরী মেয়ে 
অকারণ লাজে চমকিয়া ওঠে আপনার পানে চেয়ে 
শালুকের কুড়ি গুজিছে খোপায় আবেশে |বধুবা বধূ, 
মুকুলি পুষ্প কুমারীর ঠোটে ভবে পুষ্পল মধু 1৮৫ 


রবীন্দ্রনাথের শরৎ বর্ণনায় যে বিশুদ্ধি ও প্রশাত্ত সারলা, যে হীন্দ্রয় জুড়ানে। 
পটভূমি প্রায়শ দেখেছি, আমরা দেখতে অভান্ত--নজরুলের এই বর্ণনান্ন তার 
উপস্থিতি নেই, অথচ খুব সম্ভাবন। ছিল | বরং দেখ। গেছে এ ব্যাপারে নজরুল 
অনেক বেশী কালিদাস পম্থী। থিতু সংহার' তার পড়। ছিল কিনা জানিন। কিন্ত 
শরতের বর্ণনায় তিনি মদালম ইন্দড্রিয়ময়তার পরিচয় দিয়েছেন অনেক বেশ 
কালীদাসের মত করে । “ধাতু সংহারে র শরৎ বর্ণনার গ্লোকগুলি পাঠকের মনে 


সহজেই ছায়। ফেলে নজরুলের এ লেখ পড়লে । 
চট্টগ্রামে থাকার অভিজ্ঞতা! নিয়ে লেখা আর একটি কবিত৷ কর্ণঞচলি' | নদী 


পশ্চিমবঙ্গের কবিদের মধ্যে নজরুলই বোধ হয় প্রথম কবি যার কবিতায় কর্ণফুলি 
নদীর কথা পেলাম। 

“কর্ণফুলি' কবিতায় কবির চেতনাজুড়ে নদীর অস্তিত্ব এক নারাঁর অস্তিত্বে 
রূপান্তরিত । পর্বতের বুক কাট। অশ্রগল নদীর জল ধারার উৎস। এই নদীর 
জলের অতলতায় কবি আবিষ্কার করলেন তাঁর বিরহী পুরুষ হৃদয়ের বুকফাঁট! 
অশ্রজলের অন্ষজ 
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“যুগে যুগে আমি হারায়ে প্রিয্লারে ধরনীর কূলে কলে 
কাদিয়াছি যত সে অশ্রু কিগো তোমাতে উঠেছে ছুলে ?৮৬ 
এই সুত্রে নদীর সকাশে শুরু হোলে। কবির আত্ম অন্ুশোচনার লিরিক । 
কর্ণফুলি কবিতার কয়েকটি ছত্র নজরুল জীবনীর এক গোপন এবং অন্ুদঘাটিত 
কক্ষের দ্বার খুলে দেয়। নজরুলের লেখায় আত্মবিন্রোহী বিরহী, বাথাতুর 
কৰির অন্তরঙ্গ আলাপ অনেক শুনেছি আমব।। কিন্তু ব্যক্তি জীবনের বস্তৃতা স্ত্রক 
হিসেব সঠিক হতাশায় যার পরিণতি--এমন করে খতিয়ে দেখেননি কবি অন্য 
কোনে কবিতায় । 
“জীবন ভ'রয্। মিটায়েছি শুধু অপবের প্রয়োজন, 
সবার খোরাক জোগায়ে নেহারি উপবাপী মোর মন ! 
আপনার পানে ফিরে দেখি আজ চপ্পিয়। গেছে সময় 
যা হারাবার তা হারাইয়। গেছে, তাহ ফিরিবার নয় | 
হারায়েছে সব, বাকা আছি আমি, শুধু সেই টুকু লয়ে 
বাঁচিতে পারিন। শতচলি পথে তত উঠি বোঝ। হয়ে 1৮৭ 
এই আত্মপংবিতময় অশ্গভবের পরেও কিন্তু বেশ কিছুদিন ত্রস্থ ছিলেন 
নজরুল। কবিতাটি যাঁদ গুবাক তরু বচনায় সমকালীন হয়, মানে ১৯২৯ নাগাদ 
এব বচন। হয়। তবে এর পরেও নজরুল ১৩ বছরের মত সুস্থ ছিলেন। বিস্ত 
আত্মশোধনের আর অবকাশ ছিলনা বোধ করি। নিবেদিত প্রণক্সের নির্মম 
অপমান ক্রমশ তাকে কি করে তুলছিল বেদনাবিদ্ধ ও অসংলগ্ন ? 
নজরুল চট্টগ্রাম গিয়েছিলেন ছু'বার। ১৯২৬ সালের জুলাইর দিকে ও 
১৯২৯ সালের প্রথম দ্রিকে । “শিল্ধু' নামক সুদীর্ঘ কবিতাটি ১ম বার চট্টগ্রাম 
যাত্রার ফদল। কবিতাটি “শিদ্দু হিন্দোল' কাবা গ্রস্থের অন্তর্গত। সঞ্চিতায়- 
ও আছে। সঞ্চিতায় কবিতাটির রচনাকাল দেয় হয়েছে এই ভাবে_সিল্ধু প্রথম 
তরজজ ২৯-৭-১৯২৬, দ্বিতীয় তরঙ্গ ৩১-৭ ১৯২৬, এবং তৃতীয় তরজ ২-৮-২৬ 
অর্থাৎ সি্ধুকে ঘিরে দীর্ঘ ৫ দিনের তাবন। “সি্ধু' কবিতায় প্রাঞ্তবা। সিশ্ধুই 
বুঝি একমাত্র কবিতা য। লিখতে নজরুল দীর্ঘতম সময় ব্যয় করেছেন। আসলে 
ভাবনার স্ত্র সমুদ্র হলেও তিনটি কবিত। ম্বতন্ত্র ও শ্বাধীন। অন্তত নজরুল 
তাই মনে করতেন বলে আমাদের ধারণা । কেননা সৌমেন্ত্র নাথ ঠাকুরের 
দেয়। তথ্য থেকে জানা যায় নজরুল কালিকলমে এক সঙ্গে “সিল্ধু'র ছুটি কবিতা 
ছেপে ছিলেন। তিনটি নয় ।,৮ 
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রোমান্টিক নজরুল 22:--2 


বিহারীলাল রবীন্দ্রনাথের অমৃদ্র বিষয়ক কবিতা কিংবা! সত্যেন দত্ের 'সিন্ধু 
তাগ্ুব ব “সমৃত্রাষ্টক অথব। বায়রণের '010114 7781015 011671709556? এব 
সমুদ্র বর্ণপ] 'সি্ধু' তরঙ্গগুলি রচনার সময় নজরুলের মনে দচেতন ভাবে উপস্থিত 
ছিল কিন! বুঝবার উপায় নেই । তবে রবীন্দ্রনাথে মগ্র-চেতনা নজরুলের ভাবনায় 
বার বার প্রত্যক্ষ ব পরোক্ষে ববীন্দ্র রচনার অনুষঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় । “সিন 
কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের কম কবে ৪টি কাবাগ্রস্থের সমুদ্র বিষয়ক ভাবনার টুকরে। 
আবিষ্কার করা ঘেতে পারে। সমুছ্ের অশান্ত উত্তেজনার মধ্যে কড়ি ও 
কোমলের, 'সমুদ্র' কবিতার কিংবা! মানসীব “সন্ধু তরঙ্' এর অলক্ষ্য প্রভাব দেখ! 
যেতে পারে। অন্তত “সিদ্ধু' কবিতার স্তর বিন্যাসে 'তরঙ্গ' বাবহার কি সিন্ধু তরজ 
কবিতা-নামকে ন্মরণে আনে না? সোনার তরীর 'সমুত্রের প্রতি' কবিতায় রবীন্দ্র 
কল্পনাক়্ সমুদ্র পৃথিবীর আদি জননী । “হে আদি জননী সিদ্ধু বস্থন্ধরা সন্তান 
তোমার ৮৯ নজরুলেও এরূপ ভাবন। দেখ। যাবে । ধরা তব আদরিণী মেয়ে 
ইত্যাদি অংশে । পুরুবীর সমুদ্র কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে প্রবণ করতে হবে ' মনে 
হয়। (১৯২৪ অক্টোবরে লেখা) “পৃরবীর' কর্বিতাটির তিনটি স্যর বিস্যাসও 
বক্তব্যের ঘারাই স্পষ্টত নজরুল পরিচালিত হয়েছিলেন “সিদু” কবিত। রচনায় । 
বোদলেয়ার পড়েছিলেন কিন জানিন। নজরুল । কিন্তু বোদলেয়াবের মত 
নজরুলও লিন্ধুর মধ্যে মানবের তরঙ্গিত আত্মার প্রতিবিষ্ব লক্ষ্য করেছেন ।',0 
বিশেষ করে বুদ্ধদেবের অন্থবাদে “সিন্ধু ও মানব কবিতার ১ম ও ওয় স্তবকের 
তাবনা নজরুলের সিন্ধু কবিতায় দেখতে পাওয়। যায়। 


ত্বাধীন মানব রবে চিরকাল সিন্ধুর প্রেমিক ! 
তোমার দর্পণ সিন্ধু; অন্তহীন আন্দোলনে তার 
প্রতিবিষ্ব স্যাখে ভূমি শরঙ্গিত আপন আত্মার, 
তার বিক্ত, তলহীন পাগলের তুমিও শরিক । 


উভয়ে অপরিমান, অন্ধকার, সতর্ক তোমবর] ; 

মানব কেউ কি তল খুঁজে পায় তোমার গহ্ববে ? 
হে সিন্ধু, কেউ কি জানে কত বত্ব তোমার অন্তরে ? 
উভয্বে অসয়ে। পন্ন, দাও নিজ রহন্যে পাহারা ॥৯১ 
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চির বিরহী ও বিদ্রোহী নজরুল সিন্ধুর সঙ্গে আবিফার করেন আপন আত্মার 
'পাধুজ্য । 
“হে লিন্কু, হে বন্ধু মোর 
হছে মোর বিক্বোহী ।”৯২ 
কিংবা “আমিও বিরহী বন্ধু তুমিও বিরহী”৯৩ 
অথবা-_ 
“এক জালা, এক ব্যথ৷ নিয় 
তুমি কাদ, আমি কাদি, কাদে মোর প্রিয়া”৯৪ 


সমুত্র-প্রিয়। চাদের জন্য তার ষে অন্তহীন প্রদ্দাহ তার মধ্যে কবি নিজেরই 
ব্যথার প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছেন। তার ফলে কবিতাটি নিসর্গ পর্যায়ের কবিতা 
থেকে প্রেম কবিতায় উন্নীত হয়েছে । ১ম ও ২য় স্তবক জুড়ে সিন্ধুর এই বিরহী 
ও বিদ্রোহী সত্তারই রূপকথা । 

সমূত্র তৃতীয় তরঙ্গ কিছুটা ভিন্রধর্মী ভাবনাবাহী । এইজন্যই বুঝি কালি- 
কলমে ছাপতে দ্বোর সময় এই শেষ ঘ্ভবক বাদ রেখেছিলেন নজরুল । কিন্তু ৩য় 
তরঙ্গ কবির শিশ্ধু ভাবনাকে সামগ্রিকত। দিয়েছে । শুধু তাই নয়, এই অংশ 
রচন। করেই নজরুল তার প্রক্কৃতি বিষয়ক কব্তার গতান্থগতিকতা থেকে সবে 
আসতে পেবেছিলেন কিছুক্ষণের জন্য অন্তত । সমালোচক বলেন, “তৃতায় তরজে 
'ন্ধু মৃতারয়ী ত্রষ্টা। খষি উদ্াসীনবৎ। যেন সে প্রৌঢ় পিতা । এখানে সিদ্ধুর 
বিশালতা, বৈচিত্র্য এবং পৃথিবীর প্রতি তার স্সেহ সেব1 প্রকাশ পেয়েছে। 
|সন্ধুর প্রাকৃতিক ভূমিকাই বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তৃতীয় তরঙ্গে 1৯৫ 

কিন্ত মনে রাখতে হবে ত। কিছুক্ষণের জন্য । পরক্ষণেই শুর হয়েছে সেই 
বরহী সত্তারই রূপায়ন । সেই লীমাহীন রিক্ত হাহাকারের গান, এবং সেই বিরহ 
বোধের তুলনায় কবির বিরহ বহু গুণিত হয়ে ব্যক্ত হয়ে পড়ে যখন কৰি বলেন £ 

পহে ছুস্তর আছে তব পার, আছে কুল, 
এ অনস্ত বিরহের নাহি পার--নাহি কূল, 
শুধু স্বপ্ন তুল ।”৯৬ 

এইসব অংশ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে আর সিস্কু কবিতাকে নিছক প্রকৃতি বিষয়ক 
কবিতা৷ ভাবতে ভালে! লাগে ন। তখন মনে হয় এটি একটি রোমার্টিক মনেরই 
হবপ্ন-সি্ধু। সে শিদ্ধু বিরহের । বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা বিরহ পয়োধি কৃষ, 
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বাবিধির কূলে বসে ভেঙ্গে পড়েছিলেন হতাশায়, আর নজরুলের কবিতায় 
শনলাম £ 
পবৃথাই খু'জিবে ঘবে প্রিষ্ব। 
উতভতরি ও বন্ধু ওগো সিন্ধু মোর, তুমি গরজিয়। | 
তুমি শুন্ধঃ আমি শৃন্, শৃন্ত চাবিধার 
মধ্যে কাদে (বাবিধির ?) বাৰিধাব-- 
সীমাহীন রিক্ত হাহাকার ।”৯৭ 

অক্ষরবৃত্ত মুক্তকের হৃস্বদীর্ঘ পংক্তি বিন্যাসে সিদ্ধুর তরঙ্গ বিভ ও শক্ত 
দীর্ঘ লয় ব্যক্ত হয়েছে যখাধথ । 

“শীতের সিন্ধু' কবিতাটিও চট্টগ্রামে লেখ।। কবিতাটি বৈশাখ ১৩৩৬, 
কল্লোল ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বাঁর চট্টগ্রামে গিয়ে এ কবিতাটি 
রচনা করেন কবি । কবিতাটির সথচনায় এ তথা আছে। 

সিন্ধু সম্পকিত চিন্তায় নজরুলের ভাবনার ছুই স্তর সুম্পষ্ট। ১মত্তরে 
সিন্ধু “কানায় কানা উদ্বেলিত; তার বুকে জাগে কল কল ঢেউ, অশ্রাস্ত 
গর্জন, অনন্ত ভ্রন্দন, সে তরঙ্গ বিভক্গে মত্ত হয়ে বেলাভূমিতে নি্ষল আক্রোশে 
রাত্রিদিন আছডে পড়ে, সে চঞ্চল অস্থির, বিদ্রোহী । এ সিন্ধু যৌবনের 
প্রেমোন্মাদনার প্রতীক ! উত্তর যৌবনের উদ্দামতাহীন সমুদ্র "শীতের সিন্ধু | 
এখানে বেদনা আছে, বিদ্রোহ নেই। আঘাত আছে প্রতিঘাত নেই। 
শীতের সিন্ধু বেদনায় নিস্তব্ধ নির্বাক ! সি্ধু ও নদীর প্রতীকী অর্থই নজরুলের 
কাছে মুখ্য ব্যাপার ।৯৮ 

"শীতের সিদ্ধু* কবিতাটি রচনার সময় নিশ্চয়ই নজরুল জীবনের প্রণয় 
ঘটিত সর্বশেষ আঘাত প্রাপ্তি ঘটে গেছে । নজরুলের বাক্তি মানস রীতিমত 
নম্রবেদনায় আত্মসংকোচনে উন্মুখ । শাতের প্রশান্ত সমূত্রে নিজের মনের এই 
অবস্থার রূপায়ণ ঘটিয়েছেন তিনি । অতীতের কামনা উচ্ছাস বিজ্রোহের 
উত্তেজন। স্তিমিত হয়েছে । বুকে অপ্রার্চির দীর্ঘশ্বাস, বিরহের জয়গান গেয়ে 
চলেছে কেবল । 

থর থর কাপে আজ শীতের বাতাস 
সেদিন আশার ছিল যে দীর্ঘ শ্বান_- 
আঁজ। তাহা নিবাশায় কেদে বলে, হায়-__ 
"ওরে মৃঢ় ঘে ঘায় সে চির তরে যায়! 
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থে স্কুল ফোটেনি ওরে তব উপবনে 
পৃবালি হাওয়ার শ্বাসে বর্ষ! কাদনে 
মে ফুল ফুটিবে নারে আজ শীত রাতে ।”৯৯ 
সিন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেয়ার ভঙ্গিতে কিন্ত আর সিন্ধুকে কবির 
হদয়ের প্রতিরূপ বলে মনে হয়না । বরং অভিমান পুঞ্িত অনুভবে কবি 
সিন্ধুকেই বলে গেছেন সেই সব কথা যা বলতে চান তিনি তার নিষ্টুরা 
প্রণায়নীকে £ 
পহয়ত বসস্তে পুনঃ তব তীরে তীরে 
ফুটিবে মঞ্জরা নব শুফ তব শিরে। 
আসিবে নৃতন পাখী শুনাইতে গীতি, 
আসিবে না শুধু এক তব এ অতিখি, 
আখির দিগন্তে মোর কুছেলি ঘনায় 
বিদায়ের বংশী বাজে, বন্ধুগে। বিদায় ।৮১। 0 
নজরুলের দ্বিতীয় স্তরের প্রকূতি কবিত। হিশেবে আমর৷ নির্বাচন করেছি 
লিগ্মাময়, ইন্জিয়রাগ লিপ্ত প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা গুলিকে । এই অনুভূতিকে 
নজরুলের প্রকৃতি চেতনার একট বৈশিষ্ট্য হিষ্বে আমরা চিহ্নিত কবতে 
চাই। এব উতৎসমূলে আছে আবহমান বাংল। কবিতার ধারা। হয়তো! বা 
সংস্কত সাহিত্যের তথ। কালিদীসেরই পরোক্ষ প্রভাব । আর ফাসি সাহিত্যের 
সঙ্গে নজরুলের প্রতাক্ষ যোগাযোগ । নজরুলের পূর্ববর্তী উনবিংশ শতকের 
দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতায় যে লাশ্যময়ী প্রকৃতিকে দেখেছি আমব। নজরুলে 
তার বিস্তৃত পরিচয় উদঘাটিত | 
নজরুলের প্রকৃতি বর্ণনায় মুখ্যভূমিকায় আছে মূলত ছুটি খতু । শরৎ এবং 
বসস্ত। বর্ষা ও গ্রীষ্ম অপেক্ষারুত কম জায়গা জুড়েছে নজরুল কবিতাম্ম | বর্ষার 
মেঘ মদিরতায় বিরহ বোধ মাঝে মাঝে ব্যক্ত হলেও বোধ কবি বর্ষা নজরুলের 
প্রিয় খতু নয়। নজরুল বসস্তেরই কবি। যৌবন রাগ, কামনাময় বাসস্তিক 
আবহ স্থগিতে নজরুল চেষ্টিত। এইসব ক্ষেত্রে তিনি পারসিক ভূগোল, ফাসি 
সাহিত্যর প্রসঙ্গ যেমন মনে রেখেছেন তেমনি মনে আছে তার মধুর বৃন্নাবন। 
কুষণ রাধা, গেপিনী সখিরা। এবং আবির, কুমকুম, ফাগ। শারদীয় পরিবেশ 
বর্ণনায় অবস্থ প্রায়শই তিনি একান্ত ভাবে বাঙালী । বাংল দেশের ভুগোলেই 
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তার চডক্রমণ। সৈশ্ত বাহিনীতে থাকাকালীন ফার্সি থেকে অনুদিত একটি কবিত। 
সন্বন্ধে পবিভ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে তিনি লিখেছিলেন 1১০5১ তিনি বাংলাদেশের 
ভূপ্রকতির সঙ্গে পারস্ত কবির পরিবেশের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন । নজরুলের 
প্রকৃতি লগ্ন গান ও কবিতায় সতর্ক পাঠক তাই পেয়ে যেতে পারেন একই সঙ্গে 
পারস্ত আরবদেশ কখনো বা বাংলার ভৌগোলিক অন্যঙ্গ। তীর কবিতায় 
মিশে আছে, আবীর, কুক্ছম, ফাগ, সাকী স্থরা, ত্রাক্ষা বিতান মদালসর ত্ঙ্গী 
আর কিশোরী বালিকা সাহাবা নীলনদ খন্ধুর বীখি, লু-হাওয়া৷ আবার মলয়পবণ, 
কর্ণফুলি শীতের সিন্ধু গুবাক তরুর শারি কখনে। বা গোলাপ নাগঠিস লাল। আর 
কখনো শেফালি; জুই, শাপলা, কুমুদ আর লামগ্রিক ভাবে এই সমস্ত বর্ণনায় 
কবি ইন্দ্িয়ময়তার আশ্রয় নিয়েছেন অনেক সময় । 

“মাধবী প্রলাপ' তেমনি এক ইন্দ্রিয় ময়ভার কবিতা । একই মজে 
'অনামিকা' কবিতাটিও কালিকলমে বেরিক্বে ছিল। একথা অনামিকা 
আলোচনার সময় বল! হয়েছে। কবিত! ছুটি সম্বন্ধে সমালোচকের মস্তবা, "এই 
কবিতা ছুটিতে কটি ইন্জরিয়গত (প্রেমের নৃতন ধারণ] দিতে সমর্থ হয়েছিল ।...... 
বস্তত এরকম ১০)590:5 কবিতা নজরুল সাহিত্যে ও বিরল ।.0২ 

বসন্তের অ1গমনে সমগ্র বনভূমি সুরত লীলায় ব্যাপৃত। জীর্ণ পাতা ঝরার 
চিত্রকল্প নির্মাণে শেলী তার প্রখ্যাত কবিতা 096 6০0 076 ড/৪% 71700 এ 
ওঝার ভগ্নে ভূতের পালাবার দৃশ্য দেখেছলেন। নজরুল দেখলেন সম্পূর্ণ 
আলাদা দৃশ্ত । জীর্ণ পাতা ঝরার মধ্যে আবহমান কালের সাহিত্যে যে বিষন্নত 
নবীনের স্জন সম্ভাবনার ইশার। ধ্বনিত হয়েছে, নজরুল এখানে তারও 
কাছাকাছি নন। তিনি শ্বতন্ত্র এবং অন্ভিনব চিত্র উপহার দিলেন আমাদের £ 

ঝৰে ঝর ঝর মর মর বিদায় পাত। 
ওকি বিরহিনী বনানীর ছিন্ন খাতা? 
ওকি বসন্তে স্মরি স্মবি 
সারাটি জীবন ধরি 
শত অন্ষোঁগ করি 
লিখিয়া কত 

আজ লজ্জায় ছিড়ে ফেলে লিপিসে যত লঙ্জ।। কেননা বসস্তের বিরুদ্ধে 

অভিষোগ মিথ্য। হয়ে গেছে । বসন্ত দ্বারে আগত | 
বসস্তের অগমনে চতুদিকে যে লান্ত লীল! চলেছে সে দৃশ্ বর্ন! কতদিন 
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নজরুল ৯ 


কবি অ-সংকোচে। মহুয়। ফুল বেহায়া নাওতালী ছুড়ি, বৃক্ষছায়। নৃত্যরত। 
শবরী, মল্লিকা, মালতী, বেলি, কাঠালিচাপা সমস্ত পুম্পনারী যৌবন সম্ভারে 
আলুখালু। বাকা। পলাশমুকুলে রাগ করা বন-বধূর আনত চোখ তার কামনার 
হর্ষযে ডালিমের পুষ্টি, তার নাগিসফ্ুলি নয়নে বন-পুষ্পের বজদ্বল। তুষার 
সংবাদ। পিয়াল ফুলের চুর্ণ রেণুর ঝরে পড়ায় বনভূমির সে বসস্তের 
মিলনের বুতি পরিমল ঝরার দৃশ্য । ঘুঘুর ধৃদর বর্ণে বনভূমির বিরহ কাতর 
কারা, কোকিলের শিষ ঘেন মদনের বাণ হানাশব্ধ ।--এ দৃশ্তপট নির্মাণছাড়। 


কবিতাটির গুরুত্ব তেমন কিছু নেই। 
এই ইন্ডরিয়মন় বাণস্তিক পরিবেশ স্থতিতে আশ্চর্য সহায়ক হয়েছে 


কবিতাটির ছন্দ স্পন্দন । অতি পর্ব যুক্ত হুম্ব দীর্ঘ মাক্্াবৃত্তের চলনে বন-ভূমির 


আবেগাকুল অনুভব সার্থক রূপ পেয়েছে । 
'ফান্তনী” কবিতাঁটিও এই স্তরেরই কবিতা । কেবল পার্থক্য, মাধবী 


প্রলাপে শুধুমাত্র বনস্থলীর বর্শা । আর এখাণে বনভূমির বসন্ত মানব মানবীর 


জীবনে কি প্রতিক্রিয়। এনেছে তার খবরও যুক্ত হয়েছে । 
“ফাল্কনী' কবিতাটি হুগ্লতে লেখা ১৩৩২ এ। কবিতাটি সিদ্ধ; হিন্দোল 


কাবোর। সঞ্চিতায়ও প্রাঞ্তব্য | 
“ফাল্তনী' ও “মাধবী প্রলাপ, কবিত। সম্বন্ধে সমালোচক বলেন, “বসস্তে 


যৌবন যন্ত্রণায় কাতরা। বিরহ পীড়িতা। নারীর প্রগল্ভ উচ্চারণ ফাস্নী ও 
মাধবী প্রলাপ। ছুটি কবিতাতেই দৈহিক কামনার ছুর্দম প্রকাশ ঘটেছে ।,১০৪ 

বসন্তের পুষ্প সপ্তার অসহ্থ উত্তেজনা সঞ্চার করছে যুবতীর মনে । তার 
মনে কুল-মান হারাবার বিকলত। স্থষ্টি করেছে ফান্নী-ৰিতান। এপৃ্প 
পুবীতে সংযত থাকবে কে? চারিদিকে প্রতৃতিতে মিলনোৎ্সব বসস্তের। 
এরই মধ্যে এক অতৃপ্ত যৌবন! নারীর বেদন। কবিতাটির উপজীব্য |১০৫ 

'বাসন্তী' কবিতাটিও ফাল্নী এবং মাধবী প্রলাপের মত বসস্তের 
উৎসবললীলার কবিতা । এখানে বুদ্দাবনে শ্যাম ও রাধার মিলন লীলায় হোবী 
খেলার পটভূমি ব্যবস্থত হয়েছে। উনবিংশ শতকের কবি দেবেন সেনও 


প্রকৃতিকে 'ব্বপসী রাধিকা সাজে' দেখেছিলেন । নজরুলে তার উত্তরাধিকার £ 
এলে শ্যাম বংশী-ধারী 
গোপনে গোপ ঝিয়ারী 
ফুল সব শ্যাম পিয়ারী 
ভূলে যায় ছার গেহ বাস [১০৩ 
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া্নী রাতে কবিতায় ও চট্টগ্রামের পটভূমি ব্যবন্ৃত। এই কবিতা 
শ্মচপার পরিবেশ-পটতভূমি সম্বন্ধে শেখ দরবার আলম তথ্য দিয়েছেন, 
“ফরিদপুরের মোয়াজ্জেম হোসেন চৌধুরীর পরামর্শ ক্রমে কৰি এক সন্ধ্যায় 
নির্বাচনী সফরে ট্রেনে জয়দেবপুর রওয়ানা হন। সে সময়ই জ্যোৎ্নারাতে 
রেলগাড়ির ইন্টার ক্লাসের এক ছোটে! কামরায় বসে কৰি লেখেন তার স্বিধ্যাত 
কবিতা। “জয়দেবপুবের পথে" যা চীদনীরাতে শিরোনামে পি্ধু হিম্দোলে-এর 
অস্ততূক্তি হয়েছে ।”১০৭ 

“টাদনীরাতে" কবিতায় রাত্রি নীল প্রিয়া, আকাশ তার প্রিয় । উভয়ের 
মিলন বাসর কল্পিত হয়েছে কবিতাটিতে । এই মিলন বানর বর্ণনায় এক 
ইন্দ্রিয় ময়তায় মগ্র-মন কবিকে আবিষ্কার কর যায়। 

রাখীবন্ধন কবিতাটিতে শবৎকালীন বর্ণনা । এই বর্ণনা দিতে গিয়েও কবি 
মধুর রসের লীল! দেখেছেন আকাশ ও ধবনীর সঙ্গে । নারীর অঙাবরণ কাচলি 
ও প্রসাধনের বগ্তনভ্তার হয়েছে নিসর্গ জগতের বস্তপুঞ্জ। 

বাংলার বাইরের অনুষঙ্গ মেশ।কছু নিসর্গ চিত্র নজরুল বাবহার করেছেন 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে । হাফিজ-প্রিয়। শাখ-ই নবাত এর প্রসঙ্গ বর্ণনায় যখন কৰি 
ইরাণের ভূগোল বিরহের বিক্ততার সাথে মিশিয়ে পরিবেশন করেন তখন 


বাংল। ভাষাঁতেও আমরা পাই একট] নতুন জগতের উপস্থিতি £ 
তেমনি আজো। আড়দর থেতে গেকে বেড়ায় বুলবুলিরা 
ভূতীর বৌটে মিষ্টি ঠেকে তেমনি আজে! চিনির সিরা, 
তেমনি আজে। জাগে শাকী-পাত্র হাতে পানশালাতে-__ 
তেমনি করে স্র্ম৷ লেখা লেখে ভাগর নয়ন পাতে । 
তেমনি যখন গুলজার হয় সরাবখান। মুশায়ের। 
মনে পড়ে বোকনাবাদের কুটির তোমার পাহাড় ঘেরা, 
গোধূলি সে লগ্ন আসে সন্ধ্যা আসে ভালিম ফুলী 
ইবাণ মুলুক বিরাণ ঠেকে, নাই সেই গান গে বুলবুল 1১০৮ 
ডালিম ফুলি সন্ধা, আড়ুর খেতে বুলবুলিদের ওড়াওড়ি এ সব দৃশ্ট 
অপরিচিত বলেই আমাদের মনে একট] বোমাটিক আবেশ বিহ্বলতা। 


স্্টি করে। 
আরবের ভূ-প্রকৃতিকে তুলে আনেন কবি ফাতেহা দোয়াজ দহম কবিতায় । 


সচেতন ভাবে নজরুল ইসলামী এতিহ্থাশ্রয়ী কবিতাগুলিতে আরবীয় 
ভূখণ্ডের পটভূমি ব্যবহার করেছেন । এ ব্যাপারে বাংল কাব্যে অন্য কোনো 
মুসলিম কবিও তেমন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। প্রাসঙ্গিক ভাবে 
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নজরুলের বহু খ্যাত গান মোমের পুতুল মমির দেশের মেস্ে'-'মনে পড়ে যেতে 
পারে। সেখানে ঈজিদ্দীয় সুরের মোহনীয়তা নয় কেবল, চিঅকল্পের অভি- 
নবত্ব ও আমাদের মনে হ্যা করে এক অজেময় রোমার্টিক রহম্তমঃতার 


ত্বপ্প লোক। 


তবে একথ৷ সত্য, নজরুলের প্ররুতি চেতনায় গভীর কোনে। জীবনদর্শন, 
ঘেমন রবীন্দ্রনাথে ছিল, ছায়া ফেলেনি। এক। নজরুল নয়, সমকালের অন্য 
কোনো কবির মননে ও প্রকৃতির সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরীণ প্রেম-সম্পর্কের বাবীন্দ্রিক 
চেতন! যুক্ত হতে পারেনি । তবে নিরপেক্ষ তাবে একথা মানতে হবে যে, 
রবীন্দ্রাহ্গগারী কবিদের প্রর্কতি চিত্রের চাইতে নজরুল অনেক বেশী মৌলিক 
ও বিস্তৃত তার প্রকৃতি বর্ণনায় । 
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দুপুব অভিপার/ন্জরুল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড» 

মুজফফর আহম্মদ/কাজী নজরুল ইসলাম £ স্মতিকথা/ন্যাশন্তাল বুঝ. 
এজেন্সী ১৯২৯/পৃঃ ১২৫ 

মুজফফ বর আহম্মদ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৬৯ 

মধুস্থাদন বস্থ/নজরুল কাবা পরিচয়, ১৯৮৫ সন/পৃঃ ২০৭ 
চিঠিপত্র“নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়/হরফ পুরোক্ত/পৃঃ ৪১৬ 
চিঠিপত্র/নজরুল বচন! শস্তার ৩য় পৃরোজ।পৃঃ ৪৭১ 

মুজফফব আহম্মদ/পূোক্ত/পৃঃ ১৬ 

পৃজারিণী/সঞ্চিতা ; পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৪ 

পূজারিণী/পৃর্বোক্ত!পৃঃ ১০ 

পূজারিণী/পূর্বোজ/পৃঃ ১৫ 

মেঘনাদ বধ/মাইকেল/সম্পাঃ কালীপদ সেন/এ মুখাজীঁ ১৯৬৭1৩় সর্গ 
পৃঃ ৩৪ 

অরকে্া/ন্বধীক্ছ নাথ দতের কাবাসংগ্রহ/দে'জ 
পূজারিণী/সঞ্তা/পুবৌজ/পৃঃ ২৬ 

অভিশাপ/সঞ্চিতা/পৃর্বো্ত/পৃঃ ৩৩ 
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অপরিচিতা/পুর্ববী/১৩৬৩, পৃঃ ৯৮ 

অভিশাপ/সঞ্চিতা, পূর্বোজ/পূঃ ০৫ 

অভিশাপ/পূর্বোক্ত/পৃঃ ৩৪ 

অভিশাপ/ » /পৃঃ ৩৬ 

ডঃ স্থশীল কুমার গুপু/নজরুল চরিত মানস/ভারতী লাইব্রেরী ১৩৬৩/ 
পৃ, ২৬৬ 

জোতির্ময় ঘোষ / “সাহিতা বিতকের নেপথো' প্রবন্ধ/মূল গ্রন্থ, সত্য 
যে কঠিন/গল্পগ্রচ্ছ প্রকাশনী ১৩৬৩/পৃঃ ১৪৭ 

ডঃ স্থশীল কুমার গুপ্তের পূর্বোক্ত গ্রস্থ থেকে উদ্ধত পৃঃ ২৬৮--২৬৯ 


জীবেন্দ্র সিংহবায় / কল্লোলের কাল। কথ। শিল্প ১৩৬৩/ পঃ 
১৫১ ৮১৫৯ 


রবীন্দ্রনাথের পত্র, অচিস্ত্য সেনগুপ্তকে/৩১ আমশ্বন ১৩৩৫/অচিস্তা 
কুমার রচনাবলী তথ্যপৰ্ধী ও গ্রন্থ পরিচয় অংশ গ্রন্থালয়ঃ পৃঃ ৬৬১ ৬২ 
ডঃ স্থশীল কুমার গুপ্ত/পুরোজ/পৃং ২৬৭ 

জ্যোতির্ময় ঘোষ/পুবোক্ত/পূঃ ১৬০ 

অনামিকা/সঞ্চিতা/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৩৪ 

অনামিক1/পৃর্বো ক্র/পৃঃ ১৩৩ 


চিঠিপত্র/অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেনকে লেখা/নজরুল রচন। 
সম্ভার ৩য়, হরফ ১৩৩৫।পৃঃ ৪৪৯ 


চিঠিপত্র/পুরোক্ত/পৃং ৪৫২ 

অনামিক1/সঞ্চিতা/পূরোক্ত/পৃঃ ১৩৫৩৬ 

আতাউর বহমান/নঙ্গক্ুল কাব্য সমীক্ষা/মুক্তধারা ভারতীয় সংস্করণ 
১৩৩৫ /পৃঃ ৮৫ 

ডঃ স্থশীল কুমার গুধ/পৃর্বোভ/পৃঃ ৩০৮ 

রুবাইয়ৎ ই হাফিজ । অন: নজক্ষল, নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, 
পৃরবোজ্/পৃঃ ১২১ 

চিঠিপত্র, নাগিন আসার খানম লিখিত/নজরুল রচন। সম্ভার ৩য় 
পূর্বোক্ত/পৃঃ ৪৭২ 

আব্বল আজীজ আল আমাম/নজরুল পরিক্রমা, ১৩৩৫/পৃঃ ৩৪০ 
চিঠিপত্র, বেগম সামস্থন নাহারকে লিখিত/নজরুল রচন। সম্ভার ওয়, 
পূর্বোক্ত!পৃঃ ৪১৫ 


১৪১ 


৩৮। হ্যষ্ঠের ঝড়/অচিস্ত্য সেনগ্ুপ্ত/আনন্দধারা। ১৩৩৫ পৃঃ ২৩১ থেকে- 
উদ্ধত। 

৩৯ । জোটের ঝড়/পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৩১--৩২ 

৪০। গোপন প্রিয়া/সঞ্চিতা, পূর্বোজ/পৃঃ ১২৮ 

৪১। গোপন প্রিয়া/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২৯ 

৪২। তদের 

৪৩। অপবিচিতা/পুরবী, পৃর্বোক্ত/পৃঃ ৯৭ 

৪৪ গানের আড়াল/সঞ্চিত। পুর্বোক্ত। পৃঃ ২২০ 

৪৫। নজরুল বচন সম্ভার ১ম/হরক ১৩৮৭/পৃঃ ২০ 

৪৬। গানের আড়াল।পৃর্বোক্ত/পৃঃ ২২০--২১ 

৪৭| প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় এর কাজী নজরুল গ্রস্থ থেকে উদ্ধত। এ 
মুখাজী 

৪৮। এ মোর অহঙ্কার/সঞ্চিতা পূর্বোক্ত /পৃঃ ২*৯ 

৪৯। আতাউর বহুমান/নজরুল কাবাসমীক্ষা!পূর্বোক্ত/পৃং ২১৩ পাদটীক! দ্রঃ 

৫*। এ মোর অহংকার/পুর্বোক্ত!পৃঃ ২১০ 

৫১। এ মোর অহংকার/পুর্বোক্ত/পৃ: ২১১ 

৫২। অপরিচিত।/পুরবী, পূর্বোক্ত/পৃঃ ৯৭ 

৫৩। এ মোর অহংকার/সঞ্চিতা, পুবোকজ্/পৃঃ ২১০ 

৫৪ । তুমি মোরে তৃলিয্বাছ /নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, হরফ, পৃর্বোজ/পৃঃ ৮ 

€৫। এ মোর অহংকাঝ।পুবোক্ত/পৃঃ ২১১ 

৫৬ | নজরুল বচন। সম্ভার ১ম/হরফ 

৫৭| এ মোর অহংকার/পূর্বোক্ত/পূঃ ২১২ 

৫৮। চিঠিপত্র/নজরুল বচন! সম্ভার ৩য় খণ্ড/পুবোক্ত/পৃঃ ৪৮ 

৫৯। এ/পৃঃ ৪৬০ 

৬* | এ/পূঃ ৪ ৫৫ 

৬১। এী/পৃঃ ৪৫৩ 

৬২। তুমি মোরে ভূলিয়াছ/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পুধোজ। পৃঃ ৮ 

৬৩। সাজিয়াছি বর মৃতার উৎ্সবে/এ/পৃঃ ৮২ 

৬৪। এ|/পৃঃ ৮৩ 

৬৫। তদের 
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আড়াল/নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, পূর্বোজ। পৃঃ ৮৫ 

স্থুখ বিলাসিনী পারাবত তুমি/নজরুল রচনা সম্ভার ৩য়, পূর্বোক্ত পৃঃ 
১৭১ 

তীর্থ পথিক/নজরুল রচনা সম্ভার ওয়, পূর্বোক্ত/পৃঃ ২৬৬ 

আর জিজ্ঞাসা করিব না কোনো কথা/নজরুল রচণ। লস্ভার ৩য়, হরফ, 
পৃর্বোজ/ পৃঃ ২৬৮ 

যদি আর বাশী না বাজে/নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, হরফ পুর্বোজ্ত!পৃঃ 
৪০০ 


চৈতি হাওয়া/সঞ্চিতা, পর্বোজ্ত/পৃঃ ৪৩ 
এ/পৃঃ ৪৩ 
এ|। পৃঃ 
এ। পৃঃ 
এ/ পৃঃ 
এ! পৃঃ ৪৬ 

রূপসী বাংল//প্রকাশিত-অপ্রাকিশত পাগুলিপিও পাঠান্তর সংদ্ধকরণ। 
প্রতিক্ষণ ১৯৮৪/সনেটসংখ্য। ৫ 

আজীজ আল আমান/নজরুল পরিক্রম। ২্য়খগ্/পূর্বোক্ত পৃঃ ৩০৩১ 
চিঠিপত্র/নজরুল রচন। সম্ভার তয়,/পুরোজ/পৃঃ ৪৬৩ 

কালিদাসের মেঘদৃত/অঙু-বুদ্ধদেব বন্থ-/এম. 

পূ; ৭৯, প্লোক সংখা-৫ 
গুবাক তরুর সারি/সঞ্চিতা/পূর্বোজ/পৃঃ২ ১৩ 
এ/পৃঃ ২১৪ 
তালগাছ/সঞ্চয়িতা/পৃঃ ৫৭৮ 
গুবাক তরুর সাবি/পূর্বোক/পৃঃ ২১৫--১৬ 
বাদল রাতেরপাখি/নজরুল রচনাসভ্ভার ৩য় পুর্বোভ/পূঃ ৭২ 
কর্ণফুলি/নজরুল রচন] সম্ভার ৩য়, পূর্বো্ত/পৃঃ ৭৩ 
তদ্দে 

নজরুল কাব্য সমীক্ষা/আতাউর রহুমান/পূর্বোক্ত পৃঃ ১৮৩ 

পাদটাক। দ্রঃ 

সমুদ্রের প্রতি/সঞ্চ য়তা/পৃঃ ১৫১ 


৪8৪8 
৪৬ 


৪৬ 


১৪৩ 


৯০ | 'আতাউর বহমান/পূর্বোজ/পৃং ১৮৩ 

৯১। 'সিষ্কু ও মানব/বোদলেম্মার/অনুবাদ-বুদ্ধদেব বস্থ। বোদলেক্সার তার 
কবিতা, 

৯২। সিম্কু/সফ্চিতা, পূর্বোজ/পৃঃ ১২১ 

৯৩। এ/পৃঃ ১২৫ 

৯৪। এ/পুঃ ১২০ 

৯৫। আতাউর বহুমান/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১৮৩ 

৯৩। সিন্ধু/পূর্বোক্ত/পৃঃ ১২৭ 

৯৭। এ/পৃঃ ১২৭ 

৯৮। আতাউব রহুমান/পূর্বোস্ক/পৃঃ ৯৭-৯৮ 

৯৯। শীতের গিম্ধু/নজরুল রচনা সম্ভার ওয়, পুর্বোজ্/পৃঃ ৫ 

১০০। এ/ পৃঃ ৭৬ 

১০১। চিঠিপত্র, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত/নজরুল বচন সম্ভার ওয়, 
পুর্বোক্ত/পৃঃ ৪০৪ 

১০২। ভঃ সুশীল কুমাবগুধ্/পৃর্বোক্ত/পৃং ২৭০ 

১০৩। মাধবী প্রলাপ / নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, পূর্বেণক্ত / পৃঃ &১ 

১০৪। আতাউর রহমান / পুবেণিজ | পৃঃ 

১০৫। ডঃ সুশীল কুমার গুধ / পৃবেণজ পৃঃ ২৭, 

১০৬। বাসন্তী / নজরুল রচন। সম্ভার ৩য়, পৃরোক্ত / পৃঃ ৪৯ 

১০৭। শেখ দরবার আলম /'ঢাকাক্ম নজরুল' প্রবন্ধ / দেশ ৩১ আগ 


১০৮। শাখ-ই-নবাত' নজঞ্ল রচনা সম্ভার ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪, 


নজরুল কাব্যের রূপশৈলী £ 
কবিতার আঙ্গিক, 05, প্রয়োগ? শব্ধ, কাবা দেছ সঙ্জার অমনযোগ, 


মধ্যযুগের বাংল! লাহিতো ঘে দীর্ঘ কবিতার আঙ্গিক মঙ্গলকাব্য বা জীবনী 
ধর্মী গ্রন্থে দেখ! যাচ্ছিল তার ধারা, আবাকান রাজমভার বাংল! কাবা চর্চার 
ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল বোধকরি উনবিংশ শতাব্দীর খণ্ড কবিতার 
যুগ পর্যন্ত । অনেকে মনে করেন, এই স্থ্ীর্ঘ কাবা আঙ্গিক মূলত ইসলামী 
প্রভাব জাত মুসলমান আগমনের পর রাজসভাশ্রয়ী কাবা চর্চায়, উদ্দ সাহতো 
যেমন সমকালীন অন্যান্য ভারতীয় ভাষার সাহিত্যেও তার প্রভাব পড়। সম্ভব। 
উক্ত ধারণাকে আরো! সমর্থন করে এই খবর যে মুসলমান আগমনের আগে বাংল 
ভাষার আদি নিদর্শন চর্ধাপদ কিন্তু দীর্ঘ নয়, হৃম্ব আঙ্গকের কবিতা । 

ইসলামী কসিদ1 এবং মস্নবী (যার বাংল।-গ্রশংসা গাথ। এবং কাহিনী 
কাব্য) ব প্রভাবেই বুঝি বাংল সাহিত্যে মঙ্গল জাতীয় কাব্য গড়ে উঠেছিল 
যার উদ্দেশ্ত দেব স্তি এবং কাহিনী ধর্মী কাব্য স্থি। তথা হিসেবে একথা 
চমকপ্রদ হলেও নিতান্ত অসম্ভব যে নয় তার প্রমান, উনবিংশ শতাবীতে 
নব্যশিক্ষিত হিন্দু সাহিত্যিকর1 যখন গীত কবিতার আগিকে কাব্য চর্চার চেষ্টিত 
যার মূলে ইংবেজী [571০ এর প্রভাব বীতিমত ক্রিয়াশীল, তখন ইংরেজদের 
দ্বার! বিজিত ক্ষমতাচাত বাংলার মুসলমান সমাজ গভীর বিক্ষোভে এই নতুন কাব্য 
আঙ্গিককে অবজ্ঞা করে দীর্ঘ কাবা, গাথা ও কাহিনী রচন। করে চলছিলেন। 
তারা এ আঙ্গিকে কাবা রচনার মধ্যে নিজেদের এতিহ্রই অন্থুমরণ করছেন 
বলে গর্ববোধ করছিলেন । এবং এট চলে আলছিল নঙরুল ইসলামের 
আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত । নজক্ল ইসলামের আগে পর্বস্ত মুসলমান সৃষ্ট 
সাহিত্যে ধর্মের নিখাদ স্বর ও ইতিহাসের অকাট যুক্তিকে অবলম্বন কবে, 
সমকালীন নব্য শিক্ষিত হিন্দু সাহিত্যকদের সাহিত্য আজিক উপেক্ষা করে 
মধ্যযুগীয় পয়ার ব্রিপদী আশ্রয়ী আখ্যান কাবা, খণ্ড কাব্যের রীতি অবলম্বন 
লক্ষ্য কর। যাবে ।১ 

নজরুল তথাকথিত ইসলামী সংস্কতি মুখী নিম্নমানের লেখার ধারা না মেনে 
যে আধুনিক কাব্য আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছিলেন এজন্য অনেকে নজরুলের এই 
কাব্য হৃঠি গুয়ামকে অভিনন্দন জানাতে পারেননি । নজরুলকে কেউ কেউ 
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পরামর্শও দিয়ে বসেছিলেন | এই পরামর্শের জবাবে নজরুল দীর্ঘ এক পত্র 
লিখেছিলেন । আমর তার অংশ বিশেষ এইস্থত্রে উদ্ধার করতে চাই £ 

“আপনার “মুসলিম সাহিত্য' কথাটার মানে নিয়ে অনেক মুসলমান 
সাহিত্যিকই কথা৷ তুলবেন হয়ত । ওর মানে কি মুসলমানের স্থষ্ট সাহিত্য, 
ন। মুনলিম ভাবাপন্ন সাহিত্য? যদ্দি সত্যিকার সাহিত্য হয় তবে তা সকল 
জাতিরই হবে 1-.-***ইসলাম ধর্ষের সত্য নিয়ে কাব্য রচনা চলতে পারে কিন্ত 
শাস্ত্র নিয়ে চলবে না। ইসলাম কেন, কোন্‌ ধর্মেরই শাস্ত্র নিষ্কে কাবা লেখ! 
চলে বলে বিশ্বাস করি না। ইসলামের সত্যকার প্রাণশক্তি : গণশক্তি গণতন্ত্র 
বাদ সার্জনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ । 

ইসলামের এই অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব আমিও স্বীকার করিই ধারা ইসলাম 
ধর্মীবলম্বী নয়, তাবাও স্বীকার করেন, ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে 
কাব্য কেন মহাকাব্য ও স্ত্টি করা যেতে পারে । আমি ক্ষুপ্র কবি, আমার বহু 
লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাবাকে 
ছাঁপিয়ে ওঠেনি মে গানের স্বর । ওঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য 
হবে না। আমার বিশ্বাস, কাব্যকে ছাপিয়ে উদ্দেশ্য বড হয়ে উঠলে কাব্যের 
হানি হয়। আপনি কি চাঁন তা আম বুঝতে পারি কিন্তু সমাজ ঘ। চায়, ত1 
স্ষ্টি করতে আমি অপারগ | তার কাছে এখানো__ 

আল্লা আল্ল। বলবে ভাই নবীকর সা। 
মাজ। দুলিয়ে পরিয়ে ধাঁব ভব নদী পাব || 

রীতিমত কাব্য | বুঝাবার কোনে! কষ্ট হস্বনা, আল্লা! বলতে এবং নবীকে 
সার করতে উপদেশও দেয়] হল মাজ। ও ছুলল এবং ভবনদী পারও হওয়া গেল । 
যাক বাঁচ। গেল কিন্তু বাচল ন। কেবল কাব্য । সে বেচাবী ভৰ নদীর এপারেই 
রইল পড়ে । ঝগড়ার উৎপত্তি এখানেই । কাব্যের অমৃত যারা পান করেছে 
তাঁরা বলে মাজা ঘি দুলাতেই হয় দাদ! তবে ছন্দ রেখে দুলাও, পাবে ঘি 
যেতেই হয়, তবে তরী একে বারে কমল বনের ঘাটে ভিড়াও। অমৃত যারা 
পাঁন করেনি-_ আর এবাই শতকরা! নিরানব্বইজন-_তাঁর। বলে কমলবন টমলবন 
জানিনে বাবা, সে যদি বাশবন হয় সেও ভি আচ্ছ1- কিন্তু একেবারে ভৰ নদীর 
পার ঘাঁটায় লাগাও নৌকা। এ অবস্থায় কি করব বলতে পাবেন? আমি 
হুমুতুল ইসলাম লিখব ন1 সত্যকার কাব্য লিখব ?₹ 

দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি থেকে কাব্য কায়। নিষ্নানে নজরুলের সামনেকার বাধা এবং 
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তাকে অতিক্রম করার মত নজরুলের ছু;সাহসী প্রয্মাস লক্ষ্যনীয় ৷ ববীন্দ্রনাথকে 
চোখের সামনে দেখে পাঠ করে, তার মোহনীয় আকর্ষণে মুগ্ধ ও অন্ন্থত ন! 
হয়ে তৎকালের কোনে। রুচিবান শিল্পীর উপায় ছিল না। আর নজরুল তো 
আবাল্য ববীন্দ্রনাথের ভক্ত পাঠক ছিলেন। অতএব ঘর কাছে মহাকাবা 
কালগত অভাব্য ছুর্ঘটনায় কণায় কণায় বিকীর্ণ তারই কাব্য আজিকের অনুশীলন 
চর্চ। ও অন্থকরণ নজরুলেও ছিল অবধারিত। ফলত নজরুল কাব্য চেষ্টায় গীতি 
কবিতাকেই প্রীধান্ত দিয়েছিলেন । 

কিন্ত একথ1 অমোঘ সত্য যে, যে নিটোল সংক্ষিপ্ত, গীতি কবিতার অপরি- 
হার্ধ্য বৈশিষ্ট্য তা আবেগান্দোলিত নজরুলের পক্ষে ছিল আয়ত্বাতীত। যে, 
আত্মপংযম ব্যক্তিজীবন ও শিল্প জীবনকে সমিতি ও সৌষম্যদান করতে 
পারতো, বাক্তিগত ভাবে নজরুল ছিলেন তার থেকে দুরবর্তী। ফলে দুর্বার 
আবেগ এবং বক্তবোর অকারণ টৈর্ঘা। তার গীতি কবিতাগুলিকে প্রানোত্তাপে 
কবোষ্ ও কবির নিতান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতি রাগে লিপ্ত করলে ও আকারগত 
সংহতির অভাবে সে সব রচন। প্রায়শই ক্লাত্তিকর হয়েছে । “বিদ্রোহী “সিন্ধু” 
“অনামিক “চৈতী হওয়1” “অভিশাপ” “ফান্ধনী+ 'তুমিষোরে তুলিয়াছ, “সহিয়াছি 
বর মৃতার উৎসবে প্রস্তৃতি গীতি কবিতা! এই মুহূর্তে ন্মবণীয়। যেগুলি গীতি 
কবিতা হিসেবে নজরুলের তুরীয় শক্তি ও তীত্র ব্যর্থতার সাক্ষ্য বংন করে 
চলেছে । আকারগত সংহতি ও সংযমের অভাব এজাতীয় রচনাকে তাদের 
ইপ্সিত শিল্প মৃল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করেছে। 

কবিতার কায়া গঠনে তথ স্তবক নিষ্নাণে নজরুল ।কছু কিছু ক্ষেত্রে বৈচিত্তরা 
সন্ধানী হলেও সাধারণ ভাবে তিনি ক্লাস্তিকর, 'একঘেয়েমির শিকার হয়ে 
পড়েছেন। চটুল ভাবাবলাম্বী কবিতার ক্ষেত্রে যূলত তিন স্তবক নির্মাণে 
বৈচেত্র/ স্থট্টিতে সক্ষম । “ফান্তণী' “মাধবী প্রলাপ" এবং “বিঙ্গেফ্ুল' পেয়েছে 
ছন্দগত ও ভাব সন্মত প্রশংসনীয় অবয়ব । “সিদ্ধু' “অনামিকা ফাতেহা 
দৌঁয়াজ দহম' এমন কি “বিদ্রোহীর' আকার ও একপ্রকার মেনে নেয়া যায়। 
উল্লেখ্য অবশিষ্ট কবিতাগুলির অবয়ব সম্বন্ধে নজরুল আর একটু চিন্তিত হলে 
বুঝি ভালে। হত। 

মাত্রাবৃত্ত তার প্রিয় ছন্দ। এই ছন্দের একটান। তথা দীর্ঘ পংক্কিই 
প্রায়শ তাঁর কবিতায় প্রাপ্ধব্য । মনে হয় অক্ষর বৃত্তের পংক্তি ও মাত্রাবৃতের 
পর্ব একজে তাঁর অধিকাংশ কবিতার একট] একটানা, বৈচিত্রাহীন দৈর্ঘা 
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সম্পাদন করেছে । “ঠৈতী হাওয়া”, বা “অভিশাপ কবিতার ক্ষেত্রে ও পংক্তির 
স্তবকের মধ্যবর্তা ছুই পংক্তিকে তুলনামূলক ভাবে হৃম্ব আঙ্গিকে সাজানোতে 
স্তবক পাঠে একটি আচমকা দোলন কিছুক্ষণ আমাদের বিহ্বল করলেও কবিতার 
অস্বাভাবিক দের্দ্যে, সারাক্ষণ এপ পাঠ আবৃত্তিকার এবং শ্রোতাকে এক- 
ঘেয়েমীতে ভোগায় এট? অস্বীকার করা অসম্ভব । 


আবেগবান কবিতার ক্ষেত্রে অতিপর্বের ব'বহার ফলদায়ক | এবং নজরুল 
তার অধিকাংশ উত্তেজক কবিতায় দক্ষতার সঙ্গে এই অত্িপর্ব বাক্ছার করে 
কবিতার আঙ্গিকে একটু নবীনত্ব এনেছেন। “আজ হ্ষ্টি স্বাখের উল্লাসে', 
“বিদ্রোহী” ফান্ধনী', কান্েহা দোয়াজ দহম+ “ছাত্রদলের গান' প্রভৃতি 
কবিতা অতিপবের অপর্যাপ্ত বাবারে আবেগময়তাকে আত্মস্থ করতে সক্ষম 
হয়েছে। তবে অক্ষর বৃন্তের দীর্ঘ চলন, তার কবি-শ্বভাবের পক্ষে অন্থুকুল 
ছিল না বলেই নজরুল, এই ছন্দের সাহায্যে তাঁর কবিতা কাধতে উৎসাহী 
ছিলেন ন। তেমন । তবে ছু'একটি ক্ষেত্রে অক্ষরবৃত্তের উপর নির্ভর করে তিনি 
আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছেন। “দাবিদ্রা', “শিখা, “অনামিকা, 'ঝাড়) 
“মুক্ত পিঞ্ুর' প্রভৃতি কবিতায় অক্ষরবৃত্ত এবং 'বলাকার' মুক্তকের প্রয়োগ 
এসব কবিতার অবয়বে শল্প-্প এনেছে ।৩ 

“কামালপাশা' কবিতায় মুক্তত্বরবৃত্তের দুর্দান্ত প্রয়োগ আমাদের সপ্রশংস 
বিস্ময় দাবী করে। কামালপাশা, বক্তব্যে, ছন্দে ও কবিতার আঙ্গিক বিন্যাসে 
অনব্য স্ষ্টি। যে গগ্ভ ছন্দকে নজরুল বিদ্রপ করতেন ৪ কামাল পাশার 
ভূমিকায় অজান্তেই তিনি তার সার্থক প্রয়োগ করেছেন। কামাল পাশা 
এই অপূর্ব গন্ভ প্রয়োগ তার কৰি জীবনের প্রথম দিকেরই ব্যাপার । অথচ 
এই নিয়ে আরে চিন্তা ও চর্চা করেননি তিনি। এট) তার এবং তার 
পাঠকের পক্ষে সমান ছুঃখকর । 

পরীক্ষামূলকভাবে, আরবী ছন্দাবলী কিংবা সংস্কতের দু'একটি ছন্দরূপে 
স্তবক বিন্তাম নজরুল করেছেন। খণ স্বীকার করেই, তবে সে সব ক্ষেত্রে 
তার প্রাণের স্ফৃতি লক্ষণীয় নয় বলেই সেই সব কাবারূপ আমাদের তৃপ্ত 
-করেনি। 
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মিথ প্রয়োগ 


কাব্য রচনায় মিথ প্রয়োগ একটি বিদঞ্ধ রীতি বলেই সবদেশে ও কালে 
ত্বীকৃত। পুরাণ বা মিথ একটি চেতনা, ঘ। মানুষের কল্পনা এবং অভিব্যক্তি 
প্রকাশের সঙ্গে জড়িত। এতে অতীতের শ্বৃতি, বর্তমানের অভিজ্ঞতা ও 
ভবিষ্যতের আদর্শ-সব মিলিয়ে এমন একটি প্যাটার্ন স্থ্টি হয়েছে, কল্পন। 
যেখানে বস্তভিত্তিক এবং প্রতায় গ্রাহ হতে পাবে ।৫ 

বাংল। কাব্য ধারায় মিথের সচেতন প্রয়োগ মাইকেলেই নিশ্চিত ভাবে 
প্রথম। রবীন্দ্রনাথের হতে এব প্রয়োগ আরে বেশী মাত্রায় উঙ্গেস্ক প্রণোদিত 
তাৎপধবাহী । ববীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে বিষু। দে মথ প্রয়োগে বঁতিমত 
বিচক্ষণ এবং সাধারণ পাঠকের ঈর্ষণীয় দৃরত্থে অবস্থিত । বুদ্ধদেব এবং স্ধীন 
দের নাম ওপ্রসঙ্গে স্মরণে রাখা দরকার । 

মিথ প্রয়োগে পুরাতন ঘটন। প্রলঙ্গের যুগগত নতুন ব্যাথা। ও প্রয়োগই 
পবচেয়ে বড় শর্ত। কবির সমকালীন ঘটনাবলীব ওপর অতীত পুরাণের 
প্রসঙ্গকে আরোপ করে কবি যখন তার বক্তবাকে তাৎপর্য খণ্ডিত ও যু'্তি 
গ্রাহ্থ করে তোলেন, তখনই তা প্রশংসনীয় । ববীন্দ্রণাথের পর এবং অবগ্ই 
বিষ্ুদের আগে এ ব্যাপারে উল্লেখ্য কাঁব-প্রতিত| নজরুল খিনি তার 
কাবো মিথ বাপারটির প্রয়োগে গভীরভাবে ভা:বত। নজরুল তার বক্তব্যের 
স্ষুটতা। ও অধিকতর জনমৃখীতাদানের উদ্দেশ্টে মিথাশ্রয়ী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
এই ব্যাপারে দেশ বিদেশের পুরাণ প্রসঙ্গের বিশ্ময়কর ব্যবহার ঘটেছে তার 
কাবো। হিন্দু এবং মুলমান এতিহা থেকে তিনি মিথ সংগ্রহ করেছেন । 
সংগ্রহ করেছেন গ্রীক ও বাইবেলীয় পুরাণ-প্রসঙ্গ । 

সমাজে শ্রেণী সচেনতা৷ স্থির জন্য অত্যাচার, অত্যাচারী ও অত্যাচারীতের 
সম্পর্ক বোঝাবার জন্ত মিথের আশ্রয় নিয়েছেন কবি। রামায়ণ মহাভারত 
এবং পুরাণ এবাপারে লবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে তাকে। সর্বহার। 
কাব্যের কৃষকের গান কবিতায় অত্যাচাৰী শোষক, ঝাবণের মত মাঠের 
হালের ফলায় যে সীতা রূপ শস্য ওঠে তাকে ছরণ করছে। বামায়ণের 
সীতা হরণের প্রনঙ্গকে নিজের ভাবনার প্রকাশে সরামরি ব্যবহার করেছেন 
নজরুল। 

ধ্বংসের দেবতা শিবকে বারবার তার কবিতায়, “পিনাকপাণি” 'প্রলয়- 
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ঈশান” হিসেবে দেখি । ছিন্ন মন্তা চণ্তীর কখ। তিনি তুলে আনেন নহজে। 
অত]চারী শক্তিকে 'কংস' হিসেবে ভাবতে চান কবি। কখনে। ইসলামিক 
এঁতিহে খুঁজে পান এই গর্বোদ্ধত, দুবিনীত শক্তির প্রতিরূপ, শয়তান 
ফেরাউন, নমরুজ এদের কথা বলতে হয় কবিকে অত্যাচারীর ত্বব্ূপকে অতীতের 
সাথে মিলিয়ে যাতে জনগণ সহজে উপলান্ধ করতে পারেন ।” পক্ষান্তরে মুসা, 
ঈশণ, ইব্রাহিম, মোহম্মঘ প্রভৃতি ন্যায় সত্যের প্রতীক। এঁতিহাসিক চরিন্ধ 
এজিদ এবং পৌরাণিক চরিত্র রাবণ উভয়ে অত্যাচারী" শক্তির প্রতীক রূপে 
বারবার তার কাব্যে এসেছে । ভারতীয় পুরাণের “দব্যসাচী' এবং ইসলামী 
ইতিহাসের খালেদ তাঁর দৃষ্টিতে আদর্শ যোদ্ধা। এইসব পুরাণকে তিনি 
যুগের আকাঙ্জায় রঞ্চিত করেছেন বলেই তার! সমাদৃত হয়েছে ।”৭ 
এই স্থত্রে আরও একটি বাপার নজরে আলে খুব সহজে, সমন্বয়ী মনোভাৰে 

নজরুল হিন্দু এবং মুসলিম এন্তিহোর মিথ যেমন অবিরল ব্যবহার করেন, 
তেমনি ব্যবহার করে থাকেন পাখাপাশি একই ভাবের ছুই এঁতিহ্থর মিথ। 
অর্থাৎ এক এক জোড়া মিখের একটি হিন্দু অন্যটি মুসলমান এতিহ্ৃতৃক্ত। 
কৰি ইচ্ছে বরে মিথ ছুটিকে একটি বাক্যে রেখে দিয়েছেন। “বিদ্রোহী, 
কবিতায় এ ব্যাপারটি খুব বেশী ঘটেছে । আমরা দু'একটি অংশ উদ্ধৃত 
করতে পাবি £ 

আমি বজ্র আমি ঈশান-বিষাণে ওক্কার, 

আমি ইন্াফিলের শিঙ্গার মহাহুঙ্কার, 


তাজি বোররাক আর উচ্চৈশ্রব। বাহন আমার 
হিম্মত হ্েস। হেঁকে চলে । 


ভয়ে সধু নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাপিস্বা, 

এই মব ক্ষেত্রে নজরুল ইচ্ছাকৃতভাবে ছুটি এতিহথকে মিণলয়ে দিতে 
চেয়েছেন ভাবনার দিক থেকে । 

“বিপ্রোহী' কবিতায় গ্রীক পুরাণের “আরফিয়াসের ধীশরী'ও কৰি 
ব্যবহার করেছেন। 

কেবল বিজ্রোহা ত্বক কৰিত। নয়, প্রেম প্রসঙ্গে, নিতান্ত রোমাঁটিক অঙ্গু- 
ভবের ক্ষেত্রেও এঁতিহ্ান্থসরণ নজরুলের ম্বভাব ধর্ম। এক্ষেত্রেও শকুস্তলা 
সতী, উমা, স্াম-রাধা, দময়্তী, মহাশ্বেতা, কামরতি প্রভৃতি হিন্দু তিক 
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সাথে ইসলামিক এঁতিম্বের লায়লা-মজনু, শিরি-ফরহাদ) মমতাজ হুরজাহানকেও 
চিত্রিত করেন কবি। এক অর্থে মিথ প্রয়োগে নজরুল একট] পূর্ণতা স্ষটি 
করতে চেয়েছেন । হিন্দু মুসলমানের মিলন-প্রয়াস 1 তার ব্যক্তি জীবনে 
একটা ধর্ম ছিল--ঘাঁণ্চর্য হয়ে আমরা লক্ষ্য করি_-তা। তাঁর কাব্য-প্রয়াসের 
মধ্যেও অনবস্য ভাবে প্রতিফলিত | নজরুলের মিথ প্রয়োগের এই বিশিষ্টতার 
দিকে সতর্ক হলেই আমরা বক্তি ও শিল্পী নজরুলের মনোভঙজিবর সাহাযাটুকু 
আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে] | 


৮ 

নজরুলের কাবাভাষ। তথা শব্ধ প্রয়োগের মধোও এই সমন্থয়ী কর্মীরই 
সতর্ক ও পরিশ্রমী রূপ। তথা হিসেবে একথ। ত্বীকার্য যে নজরুলের পূর্বে মধাযুগ 
থেকেই যথেষ্ট মাত্রায় আরবী-ফামি শব বাংলায় জায্পগ৷ জুড়ে আছে। 
বিজয় গ্রপ্ত, মুকুন্দরাম কিংবা ভরত চন্দ্রের রচনাতেই আববী-ফারসি শব্ধ 
স্বষোগ মতন জায়গা জুড়ে নিয়েছে । ববীন্ত্র-উত্তরকালে *তোন্ত্রনাথ ও 
যোহিতলালেও আরবী-ফাপির অনেক শব্ধ ব্যবহৃত হয়েছিল ।', তবু নজরুলেই 
যেন তার সম্পূর্ণতা ও শিল্প স্বার্থকত] দেখলাম আমর] । 

ইসলামী শব্ধ প্রয়োগের 'প্রাচূর্য নজঞ্লের বিদ্রোহাত্বক, স্বদেশ প্রেম- 
মূলক কবিতায় যেমন, তেমনি প্রেম বিষয়ক কবিতাকেও দিয়েছে আশ্ধ- 
দ্যোতনা। ইসলামিক এতিহ্থাশ্রয়ী কবিতা বচনায় তো এই জাতীয় শবও 
বাক্যাংশের প্রয়োগ নজরুলকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল রাতারাতি | নজরুলের 
লেখা 'াড়িমুখে শারিগান ল। শারীক আল্লা, পড়ে ৮ তো। না দেখা! নজরুল 
ইসলামের দীর্ঘ প্রশংসা করে ছিলেন মোহিতলাল মজুমদার । লিখেছিলেন £ 
«১ -০৮ এ্রী শেষ ছত্রের শেষবাক্য লা শরাক আল্লাহ'--যেমন মিল, 
তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ ! ছন্দের অধান হুইয়া এবং চমৎকার মিলের টি 
করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংল। কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি গাস্তী্ধ 
লাভ করিয়াছে ।*৯ কেবল এইখানে, আরবী বাকবন্ধকে বাংল! ভাষার সঙ্গে 
অবলীলায় মিশিয়ে দিতে পেরেছেন নজরুল অনেক কবিতাতেই। একাজটি 
তিনি মূলত ইললামিক এঁতিহান্থসারী কবিতাতেই করেছেন অধিক মাঝ্জায় 1১০ 
এই সব প্রয্মোগ দেখে মনে হয় না যে মক্তবের এ লামিত আরবী জ্ঞানই 
স্তাকে এত ক্ড় শিল্প কর্মের প্রণোদন। দিয়েছে । আববী-ফাণী এবং বাংলা 


১৫১ 


ভাষাব শব ও ছন্দের ওপর রীতিমত আধিপত্য না থাকলে এমন ক্ষৃষটি 
'অসভ্ভব। দৃষ্টান্ত হিসেবে “ফাতেহা দোয়াজ দহম' “উমর ফারুক, "খালেদ" 
প্রভৃতি কবিত। ন্মরণীয় । 

আজ বেছুইন তার ছেড়ে দিয়ে ঘোড়। 

ছুঁডে ফেলে বল্লম 
পড়ে সাল্লাল্লাহু আলায় হি সালাম ।১১ 
ওই দিক হার। দিক পার হতে জোর শোর আপে, ভানে কালাম' 
ত্রয় শামসোজ্জোহ। বদরোদ্দোজ। কমবোজ্জ অ। আদ সালাম ।,২ 


খালেদ! খালেদ! ফজর হল যে! আজান দিতেছে কৌম্‌ 
এ শোন শোন--। আস্‌ সালাতু খাক়বু মিনা ত্নৌম্‌।১৩ 


আশহাছু আন্লা ইলাহ! ইল্লাল্লাহু বলি' 
কহিল ফাতেমা--“এই সে কোরান, খোদার কালাম গলি' 
নেমেছে ভৃঝনে মোহাম্মীদের অমর কে, ভাই 1.৪ 


এইরকম বাক্যাংশের বাবহার বাঁদ দিলেও নজরুলের সমগ্র কাব্য স্থ্টিতে 
অজন্র আরবী-ফাসী শব্দ দক্ষতার লঙ্জে ব্যবহৃত । “নজরুল রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন 
স্বভাবের তাই ববীন্দ্রসাত্রাজ্যে খেকেও তুখোড় শব্ধ চিত্রে সংস্কৃত লৌকিকের 
বিচিত্র সমন্বয়ে এবং অশিখিল বন্ধ বাচন ভজতে আধুনিক জীবন বোধের পরিচয় 
আনতে পেরেছেন তার কবিতায় । ববীন্দ্র পর্িমগ্ডল ছিড়ে বেরিয়ে এসে নজরুল 
ভাষা গঠনে যেমন ম্বকীয়ত দেখিয়েছেন, তেমনি নিয়ে এসেছেন রক্ত চাঞ্চল্য |১৫ 
এ ব্যাপারে তার সচেতন শব্-ভাবন। প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে 
লেখা একটি নিবন্ধে । বড়র পিরীতি বালির ধাধ'। [প্রবন্ধটি 'আত্মশক্ি* 
পত্রিকায় ১৩৩৪, পৌষ ১৪ সংখ্যায় বেরিয়েছিল ) নজরুল লিখছেন £ আমি শুধু 
"্থুন” নয়--বাংলায় চলতি আরে! অনেক আরবী-ফার্সী শব্ধ ব্যবহার করেছি 
আমার লেখায় । আমার দিক থেকে ওর একট। জবাবদিহি আছে । আমি মনে 
করি, বিশ্বকাব্য লক্ীরও একট] মুসলমানী ঢং আছে। ও সাজে তার শ্রীর হানি 
হয়েছে বলেও আমার জান! নেই। স্ব্গায় অজিত চক্রবতীও ওই উঙের ভূয়সী 
প্রশংসা! কবে গেছেন। 

বাংল। কাবা লক্ষমীকে ছুটে “ইরানী' জেওর পরালে তার জাত যায় না, বরং 
তাকে আরও খুবস্থরতই দেখায় ।১৬ নজরুল ববীন্দ্রের এই মতা স্তর মনাস্তব-এব; 


১৫২ 


জন্ত শেষ পর্বস্ত প্রমথ চৌধুন্বীকে মধ্যস্থতা করে লিখতে হয়েছিল “বঙ্গ লাছিত্যে 
খুনের মামল|।' “আত্মশভি' ফেব্রুয়ারী ৩ সংখ্যাক্ প্রমথ চৌধুন্ী প্রবন্ধ লিখলেন, 
--ব্গ পাহিত্যে খুনের মামল1।' সে প্রবন্ধ আমাদের একদিকে যেমন জানিয়ে 
দিল ষে, রবীজ্জনাথ খুন শবের বাবহার নিয়ে যে কটাক্ষ হেনেছেন ত। উদ্দিত 
কোনে কবি অর্থাৎ নজরুলকে উদ্দেস্ট করে নয়, উদীয়মান কোনে কবিকেই, 
অন্যদিকে তেমনি জেনে গেলাম আমর! যে নিজেব বান্মীকি প্রতিভায় খুন শবদট1, 
ব্যবহার করেছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ৬ [ পূর্ণেন্দু পত্রী/লেখালেখি ১. এ মুখার্জী 
আযাড কোং ১৩৩৯, পৃঃ ২৬৫ ]| যাই হোক, নজরুলের এ উক্তি থেকে একটা 
বিষয় স্পষ্ট ষে, নজরুল শব প্রয়োগে--মূলত আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগে যথেষ্ট 
সচেতন শিল্প বোধের পরিচয় দিয়েছেন। এই সচেতন। তার সাহিক কাবারৃতিতে 


সঞ্চারিত হলে নজরুল ইসলাম বাংল। কাব্য ক্ষেত্রে এক উল্লেখ্য কবি-গ্রতিভা বলে 
চিহিত হতে পারতেন। 


দেছ সঙ্জার কাব্য অমনযোগ 


বঙ্গীয় মুসলমান পাহিত্য পত্রিকায় প্রথম কবিতা৷ 'মুক্তি' ছাপা হবার পর 
নজরুল সম্পাদককে যে চিঠি লেখেন তার একটি অংশ ঃ 


“আমাদের এখানে সময়ের 1101765 ৬৪1০০ ; ক্থতরাং লেখ সর্বাঙ ন্দর 
হতেই পারে না। [03501550060 6৫786 মোটেই পাই না।১৭ এই চিঠি 
লিখেছিলেন তিনি ১৯১ আগাষ্ট, ১৯১৯১ আর তীর অন্ুস্থতার স্ত্রপাত ১৯৪২ 
এর জুলাইতে। এই দীর্ঘ ২৩ বছরে নজরুল লিখেছেন অজন্র । কবিতা, গান, 
উপন্তাস, নাটক । আর লিখেছেন তার ভাষায় 77791905716" না থেকে । 
বরং বল। যায় বীতিমত দ্দিনে দিনে এই 701500:৮81)06 বেড়ে ছিল । পারি- 
বাবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত--সব দিক থেকেই আহত ছিলেন 
কৰি। বেদনার উৎস থেকে যে অলৌকিক আনন্দ-উৎসার ঘটে, তাকে রূপায্সিত 
করার মৃত নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ নজরুল পান নি। একথা গভীর আন্তরিকতার 


সঙ্গে স্মরণ করেও আমাদের নজরুল ইসলামের কাব্য দেহ সঙ্জায় অমনোযোগের 
কথা ভাবতে হয়। 


অনেক সমালোচকই নিরপেক্ষ ভাবে একথা বলতে চেয়েছেন যে, নজরুল 
শিল্পকল। সম্বন্ধে বড় একট। সচেতন ছিলেন না । ডঃ স্থশীল কুমার গুণ বলেছেন, 
"আর্টের বিষয়ে নজরুলের ধারণা খুব স্পষ্ট ছিল না। বস্তত তিনি ছিলেন 
প্রধানত নিজের প্রতিত! সম্পর্কে অচেতন (86077908008 ) শিল্পী । নিজের 


১৫৩ 
নজরুল-১, 


টির ভালোমন্দ ও উৎকর্ষ অপকর্ষ সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রেই তার ধারণ। ছিল 
অস্পষ্ট । তাই তার দাহিত্যে স্বর্ণরেণু ও বালুকণার সহাবস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। 
একটি অতত্যুৎ্রষ্ট পংক্তির পাশে একটি স্থল পংক্তির আবির্ভাব তার রচনায় 
হামেশাই ঘটেছে ।১৮ 
নজরুলের এই অনর্গল অচেতন বাক্য বিস্তাপের' স্থত্র অনুসন্ধানে বুদ্ধদেব বস্থ 
বলেন, “অদম্য শ্বতঃম্ফুর্ততা নজরুলের রচনার প্রধান গুণ-__এবং দোষ। যাকিছু 
তিনি লিখেছেনঃ লিখেছেন দ্রুত বেগে, ভাবতে, বুঝতে, সংশোধন করতে কখনে। 
থামেন নি। কোধায় থামতে হবে দিশে পান নি।...এদিক থেকে বায়রনের 
সজে নজরুলের লাদৃশ্ত ধরা! পড়ে--নেই কাচা কড়া উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন 
অনর্গলতা। কাব্যের কল কজ্জার উপর সেই সহজ নিশ্চিত দখল, সেই উচ্ছ লতা 
আতিশয্য &শৈখিলা, সেইরসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির শ্থলন। বায়রন 
সম্বন্ধে গ্যেটে ঘা বলেছিলেন, নজরুল মন্বন্ধেও সে কথ। সত্য ঃ 
“156 10006170192 001171559 132 15 8. 010113.5১৯ 
বস্তত, নজরুল ইসলামের কবিতা এবং গানে মাঝে মাঝে এমন অনেক 
শব্দ আসে-চলে আসে ঘা অবাঞ্িত। শুধু বাঁকাটির নয়, সমগ্র রচনাটির 
মান নামিয়ে দেবার পক্ষে এ বশেষ শব্দটিই যথেষ্ট । 
এ সবই সত্য কিন্তু এই বেপরোয়া, অযত্ব শিখিল শব্বাবলীকে কবিতায় 
ব্যবহারে নজরুলের কবিতার ধতই ক্ষতি হোক পরবততাঁ কালের কাবা সাধনায় 
নজরুলের এই “আত্মহতা' অনেক সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছিল এ ব্যাপারটা 
আমরা অনেকেই ভেবে দেখিনি । “ঠ্যাং”...“জেনে, “বেজিকপনা, “বাজখাই» 
“মুখ গুঁজে পড়ে থাকে, প্রভৃতি শবও বাক বন্ধ নিঃসন্দেহে পরবর্তাঁ কবিদের 
শব ব্যবহারের জড়ত৷ ও সীমাবদ্ধতা] ভেঙ্গে দিয়েছিল । সমবয়সী জীবনানন্দ 
তো রীতিমত এই শব্ধ প্রয়োগের ছুঃসাহস দেখা! যাবে। দেখা যাবে 
বুদ্ধদেব, প্রেমের, স্থকান্তের কাব্য কায়া৷ গঠনে কার্ধকরী হয়েছে নজরুলের 
এএই আত্মনিয়ন্ত্রহীনতার সাবধানী ঘণ্টাধ্বনি। 


নজরুল কাব্যের বূপশৈলী 


তথ্যপঞ্জী 
১। কাজী আব,ল মাঝ্সান / আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মৃসলিম সাধন! / 


১৫৪ 


২। চিঠিপত্র / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় / হরফ ১৩৩৯/ পৃঃ ৪৩৯-৪ 
৩। ভঃ সুশীল কুমার গুপ্ত / ন্রুল চরিত মানস / ভারতী লাইব্রেরী 


১৩৩৯ / পৃঃ ৩০৮ 


৪। আতাউর রহমান / নজরুল কাবা সমীক্ষা, মৃক্তধার! ভারতীয় সংস্করণ 


৫। বেগম আক্তার কামাল / বিষ্ণুর কাবা : পুরাণ প্রসঙ্গ / মুক্তধায়। 


৬। আতাউর রহমান / পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩০৫ 

৭। ডঃ সশীল কুমার গুপ্ত / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৩১৫ 

৮। খেয়াপারের তরণী / অয্নিবীণ। 

৯। “মোসলেম ভারত' এর সম্পাদককে লেখা মোহিতলালের চিঠি। 
আজীজ আল আমান সাহেবের নজরুল পরিক্রমা ২য় খণ্ড থেকে 
উদ্ধত / ১৩৩৯ নং / পৃঃ ২৯ (২য় খণ্ড) 

১০। আতাউর বহমান / পূর্বোক্ত | পৃঃ ২৯৫ 

১১। ফাতেহা দোয়াজ বহম | নজরুল রচনাসম্ভার ৩য় খণ্ড / হরফ ১৯৮১ 
/ পৃঃ ৩ 

১২। ফাতেহ! দোয়াজ দহম / পূর্বোক্ত / পৃঃ ৪ 

১৩। খালেদ / নজরুল রচনা সম্ভার ৩য় | পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৫ 

১৪। ওমর ফারুক / নজরুল বচন! সম্ভার ওয় / পূ পৃঃ ৬৪ 

১৫। সত্যগুহ / একালের গন্ঘপগ্চ আন্দোলানর দলিল 


১৬। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ / নজরুল রচন] সম্ভার, ৩ | পৃবেশিক্ত পৃঃ 
৩৪২--৮৩৪৩ 

১৭। চিঠিপত্র / বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য / নজরুল রচনা সম্ভার ওসব | 
পুবেধক্ত পৃঃ ৪০৪ 

১৮। ভঃ স্থশীল কুমার গুধ | পুবেণক্ত/পৃং ৪৯৭ 

১৯। বুদ্ধদেব বন্থ / কালের পুতুল / নিউ এজ ১৯৫৯ | পৃঃ ১৩০ 


